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সঙ্গত, কাব্য, চিত, ভাস্কর্য প্রভাঁতকে আমরা চারুশিল্পের এক একটি প্রজাতি 
বলে থাঁক। বাঁল এই কারণেই ষে প্রাতাঁট 'শিঙ্পকলা একাঁট বিশেষ বৌশন্টা 'নয়ে 
আতমপ্রকাশ করে। সৃতরাং ধরে নেওয়া যায় যে এই বোশষ্ট্যাটিই চারাশিল্পের সাধারণ 
লক্ষণর্পে প্রকাশ পেয়েছে এবং এই সাধারণ লক্ষণের উপর 'ভান্ত করেই চারুশিজ্পের 
সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এ কথা বলা খুবই সমীচীন যে, চারু€শজ্পেব 
সাধারণ সংজ্ঞা হিসাবে যে সংজ্ঞাকেই গ্রহণ কার না কেন শেষ পযন্তি সেই সংজ্ঞার 
পারিপ্রোক্ষতে বিশেষ বিশেষ চার্ীশল্পের তর্ত্-সমনক্ষণ তথা 'বাঁভন্ন সমস্যার বিচার 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এই াাস্তকে মেনে নিলেও আমরা অনেক সময় বিশেষ বিশেষ 
চারুশল্পের আলোচনাকালে তা যেন পিস্মীত হই, তাই চারাীশল্পের মূলতত্ব থেকে 
[বিশেষ শিজ্পতত্বকে বাচছন্ন করে ফোল। এ কথা বললে অত্যান্ত হবে না যে গ্রীক 
অনুকাতবাদ থেকে সুরু কহে এ যুগের বিমৃত্রিপবাদ ফে্মাঁলজমৃ) পরল্তি 
শিজ্পের সাধারণ সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে যতগ্ীল মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, সেই সব 
মতবাদের আলোকে প্রাতট শিল্পের অর্থাৎ সঙ্গত, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভাঁতর 
বিচার পৃথকভাবে এবং আশানুরূপ ভাবে হয়নি । অন্যান্য শিল্পের কথা বাদ দিলেও 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে পাঁরপাঁটভাবে হয়ীন এ কথা অবশ্যই বলা যার। শজ্পতত্বের 
গ্রন্থে সঙ্গীত সম্বন্ধে যা পাওয়া ঘায় তা খুবই অপর্যাপ্ত, বা সঙ্গীত সোন্দর্যতত্তের 
গ্রন্থে যা পাওয়া যায় তা কোনো বিশেষ দৃম্টিকোণ থেকে সও্গীত-সমীক্ষার 
ণনদর্শন বা সাধারণ সঙ্গণততত্ত্র গ্রন্থে যা পাওয়া যায় তা বৈয়াকরাঁণক 'বাধাবধান 
সংক্রান্ত, ঘা পাওয়া যায় না তা হ'ল শজ্পেন মূল সত্রগরীল নিয়ে সঙ্গতাঁশজ্পের 
সমীক্ষা বা 'বপরদতভাবে সঙ্গতশিল্পে আধারে শিল্পের মূল সন্রগদীলর 
পরীক্ষা-ণরাীক্ষা এবং সং্গঈততত্বের ক্ষেত্রে ষে সমস্যাগ্াীল বিশেষভাবে দেখা দেয় 
সের্গখলকে তুলে প্রা ও তার সমাধানের পথ 'নত্শ করা। সুতরাং এই ধরণের 
আলোচনার অবকাশ রয়েছে এবং ষথেম্টই রয়ে গেছে-_ এই গ্রন্থরচনার মূল প্রেরণা 
এখানেই ॥ প্রসগ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে শিজ্পতত্তের ইতিহাসে বহ মতবাদেরই 
জন্ম হয়েছে, আম তাদের প্রত্যেকাটকে গ্রহণ কারান বা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ 
কারান, কারণ সেগুীলর আধকাংশই খুব সুনার্দম্ট বা পরিপৃষ্ট নয় এবং ভাষাল্তরে 
কোনো মুখ্য মতবাদেরই প্রকাশ । আম গ্রহণ করেছি সেই মতবাদগুিকে যেগালি 
1শজ্পতত্ের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী । আলোচনাকালে মৃখ্য মতবাদগ্গলির এঁক্য 
ও পার্থক্য নিদেশ করার চেস্টা করেছি এবং আলোচ্য বিষয়কে স্পম্ট করার প্রয়োজনে 
নানা গোম্টীমত ও ব্যান্তমতের আলোচনা ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তথা 
সঙ্গতের ক্ষেত্রে মতবাদগুলিকে প্রয়োগ করলে আমাদের কি কি সমস্যার সম্মৃখ্খীন 
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হতে হবে তার প্রাতিও দুষ্ট আকর্ষণ করোঁছ। এ দিক থেকে বলা যায় আমার এই 
গ্রন্থ িল্পতত্তের পটভ্মিকায় সঙ্গীতের স্বরূপ-ীবচার। 

1শিজ্পতত্তের বাভন্ন মতবাদ ?নয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে শিজ্প সম্বন্ধে 
কয়েকাঁট মূল প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর নিয়ে মতবাদগুিন গড়ে উঠেছে, যেমন শল্প- 
সৃষ্টির প্রেরণা কি বা কোন্‌ বাত থেকে শিল্পের সান্ট 2 শিল্পের [বিষয়বদ্তু কি ? 
[শিজেপর উদ্দেশ্য কি? শিজ্পাবচারের মানদন্ড কি2 এই প্র্নগ্ণীলর উত্তর দতে 
গয়েই যত মতভেদের সাঁঞ্ট এবং যত মতবাদের জল্ম। শিজ্প সম্বন্ধে ষে যেমনই 
ব্যাখ্যা ?দিন না কেন প্রত্যেককে এই প্রশ্ন ক"টর সামনে আসতে হয়েছে । আমরা 
এই প্রশ্নগ্লকে কেন্দ্র করে মুখ্য মতবাদগ্ঠলর যে বৈশিষ্ট্য গড়ে উচ্চেছে তারই 
আধারে শিজ্প তথা সঙ্গঈতেনর তাত্ক সমস্যাঁটিকে স্পশ্ট করে তুলে ধরতে চেস্টা 
করোছি। 

বিশেষ বিশেষ মতবাদ নিয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনার ধারাটি সংক্ষেপে এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। মূল চারাঁট মতবাদকে 'নয়ে আমাদের পর্যালোচনা - 
অনূকীতিবাদ, ভাববাদ, কল্পনাবাদ ও রূপকৈবল্যবাদ। শিল্পতত্বের ইীতহাসে যে 
মতাটি সবচেয়ে প্রাচীন বলে পারাচত সেই অনুকাতিবাদকে ছৌমিটেশন্‌ থিওর বা 
মাইমোসস্‌ থিওরি) নিয়েই আমাদের আলোচনা সুর। একাট কথা বলে নেওয়া 
দরকার, গ্রীক্‌ দার্শীনক স্লেটো ও আযারস্টটুল্‌ এই মতবাদের আলোচনায় [শিল্পের 
অনকরণীয় বিষয়রূপে বাঁহঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকীতি এই উভয়কে গণ্য করলেও 
সগ্গীতকে বস্তুতঃ অন্তঃপ্রকীতির অর্থাৎ মনের ভাবানুভূতির অনুকাতর:পে 
দখেছেন। আমরা গ্রশকু দারশীনকদের দষ্টভীঙ্গ অনুযায়ী অন:কাঁতিবাদের প্রথম 
পর্ষায়ে সঙ্গীতে ভাবানূকাতির বিশ্লেষণ যেমন করোঁছ, তেমন দ্বিতীয় পর্যায়ে 
সঙ্গীতকে বাঁহঃপ্রকীতির প্রাতরূপ-রূপে গণা করলে অনুকাতিবাদের ব্যাখ্যা কি হতে 
পারে তার পাঁরচষ দয়োছ। অনক্ীতিবাদের ধারাবাহক িশ্লেষণে গোড়ায় স্লেটো 
ও আযাঁরস্টট্লের বন্তব্য উদ্ধৃভ করে, পরে অনুকূতিবাদ সম্বন্ধে ?ক ধারণা আমরা 
করতে পার অথনৎ মতনাদটিব স্পন্ট স্বরূপ ছি হতে পারে তার চিত্র দিয়েছি এবং 
পরে সমস্যার কথা এসেছে । |] 

আমাদের দ্বিতীয় আলোচনা 'শিল্পতত্তেব আত প্রচালত এবং সঙ্গীতের অ'ত 
প্রভাবশালন মতবাদ ভাববাদকে নিয়ে । ভাবের ?বিষরাঁট অনূকৃতিবাদেরও অন্তর্গত 
হলেও অন্যকরণের ধারণা থেকে মস্ত হয়ে এই মতবাদটি স্বতন্ত স্বরূপ নিযে 
প্রবতাঁকালে বিকাঁশত হয়। ভাববাদের পক্ষে পযুশ্চান্তে ও ভারতবর্ষে বহু জনে 
বহু; কথা বলেছেন-অভিমতের অন্ত নেই এবং মতবাদাঁট যে কত প্রভাব্শালণ 
আভিমতের প্রাচ্যহই তার নিদর্শন। তাই আমরা প্রথম অংশে গুর্ত্বপূণ গবাভন্ব- 
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মত ও বন্তব্য উদ্ধৃত করে ভাববাদের ক্ষেত্রাটকে প্রস্তুত করতে চেম্টা করোছ। 'বাঁভন্র 
বন্তব্যের সঙ্গে পাঁরাচত হতে 'গয়ে যা লক্ষ্য করা যায তাহ'ল ঠিক একাঁট ?বশেষ 
দৃম্িভীঞঙ্গ ভাববাদের ব্যাখ্যায় অনুসৃত হয় 'ন। ?শলেপ বিশেষতঃ সঙ্গীতে ষে 
অমস্ত দাম্টভাঁঙার সম্মুখীন হতে হয় সেগ্দাল পৃথকভাবে আলোচনা করে 
ভাববাদের বস্তব্যকে বাঁঝয়োছ। এই কারণে এই অধ্যায়কে 1তনাটি আলোচনায় 
ভাগ করতে হয়েছে_আবেগবাদ, প্রকাশবাদ ও উদ্দপনবাদ। এই সমস্ত পর্যান্ে 
আলোচনা করে প্রাতাঁট উপ-মতবাদের পক্ষে কি বলবার আছে এবং মতবাদগদীলকে 
[বিশেষতঃ সামাগ্রকভাবে ভাববাদকে সঙ্গত তথা ?শল্পে গ্রহণ করতে গেলে 'ক কি 
সমস্যা আসতে পারে বা ির্দ্ধ পক্ষ ক ?ি যান্তর মাধ্যমে ভাববাদকে খণ্ডন 
করতে চান তার উপস্থাপনা করে মতবাদের আলোচনা সম্পূর্ণ করৌছ। 

পরবতর্ঁ আলোচ্য িবষয় হাল কল্পনাবাদ। বলা প্রয়োলন ধে প্বোলাখিত 
দুটি মত একাঁট মুল দস্টভাঙ্গর দ্বারা চালত-দৃ্টিভীঙ্গাঁট হ'ল শিল্প তথা 
সঙ্গীত বাঁহাব'ষয়-আশ্রত--সোঁদক থেকে দ্যাট মতই সাপেক্ষবাদ (র্রেফারেন্‌- 
শিয়ালজ্‌ম-) রূপে পরিচিত! যে সমস্ত ধারণা ?শল্প ও সঙ্গীতকে 1বষয়মুন্ত- 
রূপে বা অনন্যসাধারণ আভিজ্ঞতারূপে দেখে তারা নিরপেক্ষবাদ বসো লউ- 
টিজমৃ) নামে িজপতত্তে পাঁরাঁচত এবং এই নিরপেক্ষবাদের আলোচনায় আমরা 
আগে কম্পনাবাদকে গ্রহণ করোছি। 

কল্পনা কথাঁটর জন্ম সুদূর অতীতে হয়েছে বটে কিন্তু কম্পনাবাঁত্তর স্বরূপ 
সম্বন্ধে ধারণা অনেক পন্পব্ভাঁকালের ব্যাপার! বেনেদেতো ক্লোচের আগে শিল্প 
কল্পনার স.ম্ট-এ কথা অবশ্য অনেকেই বলেছেন, তবে তাঁদের ধারণা ছিল কল্পনার 
সঙ্গে বাদ্ধর সম্পর্ক থেকে যায় অর্থাৎ কম্পনা ব্দাদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ বাচ্ছন্ন কোনো 
বৃত্তি নয়, যেমন আমরা দেখতে পাই কোচের আগেই সঙ্গীততত্বীবদ এডংয়ার্ড 
হ্যানাস্লবের বন্তব্যে। হ্যানাস্লকের আলোচনায় কল্পনার স্বরূপ বা কল্পনাতস্ত 
1নয়ে পৃথক কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও কল্পনা সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যন্ত হয়েছে 
তা হ'ল এই, “কল্পনা সোন্দর্ষের ঠনছক ধ্যান নয়, বাঁদ্ধ সহযোগে ধ্যান” । বলা যেতে 
পারে এই ধারণাই ক্রোচের আগে প্রচালত ছল । 'জয়ামবাত্রস্তা ভিকোর চন্তায় 
[বশুম্ধ কল্পনার স্বরূর্পাট দেখা দিয়োছল বটে কিন্তু স্পম্ট ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে 
পাওয়া যায় নি। 'নার্বকল্প ধ্যানরূপে কল্পনার পাঁরিপাঁ্টি বিশ্লেষণ একমার 
বেনেদেতো ক্লোচেই করেছেন। কল্পনাকে একাঁদক থেকে বুদ্ধানরপেক্ষ অন্যাদক 
থেকে ভাবাঁনরপেক্ষ ব্যাপার বলে প্রমাণ করার লক্ষণীয় প্রচেষ্টা তাঁর আলোচত 
প্রীতভানবাদে /ইনটুইশানজ্মৃ) আমরা দেখতে পাই। কল্পনাবাদের ধারণাকে 
স্পণ্ট করে বোঝানোর জন্যই এই অধ্যায়ে এডয়ার্ড হ্যানস্লিক ও বেনেদেতো ক্রোচের 
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তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে আমাদের যেতে হয়েছে । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিভান- 
তত্ব বা বিশুদ্ধ কল্পনাতত্ত প্রয়োগ করলে সঞ্গতের স্বরূপাঁট কি দাঁড়াবে এবং 
এতে কোনো সমস্যা-উদ্ভবের অবকাশ আছে ?কনা তার পর্যালোচনাই এই অধ্যায়ের 
মূল আলোচ্যরূপে স্থান পেয়েছে। 

শিল্পে রূপের উপর বেশ গুরুত্ব দিতে গেলে, রূপের মৌলক বোৌঁশল্ট্য অর্থ 
প্রাকৃত বষয়-নরপেক্ষ আদর্শের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা এসে যায়। সুদূর 
অতাঁতে ও মধ্যযুগের ?চন্তায় নৈব্যান্তক সৌন্দর্যের ধারণা স্থান করে নিয়ৌছল। 
[িসেরো ও সেন্ট অগাস্টাইনের মধ্যে এই নৈর্বান্তক সৌন্দ্যের সংজ্ঞা গড়ে তোলা 
চেষ্টা দেখা যায়। পরে টমাস আকুইনাসকেও তাঁদের অনুসরণ করে সমগ্রতা, 
সামঞ্জস্যময়তা ও স্পম্টতা_এই ধরমগ2ালর সমবায়কেই সৌন্দর্য বলে দেশ করতে 
আমরা দৌখ। এই ভাগ ব্যক্তিরূপ থেকে রূপের নৈর্বান্তক আদর্শে পাঁরণত করার 
চেষ্টা সাধারণশকরণের চিন্তা থেকেই এসেছে । এই চেম্টারই ফলশ্রুতি হুস্ল 
আধু।নক র.পকৈবলাবাদ। কল্পনাবাদে বা প্রাতিভানবাদে 1বষয়ের বা আধেয়র 
মযাদা যতট্‌কুও বা স্বীকৃত হয়েছে, রূপকৈবল্যবাদে তাও হয়ান। আগেই বলোঁছি 
মৌলক রূপের মধ্যে সৌন্দ্ষের অনুসন্ধান যে কোনো আভিনব ব্যাপার তা নয 
সুদূর অতাঁতে প্লেটো ও আযারস্টট্লের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখা যায়, তবুও এ 
ধারণা তাঁদের মধ্যে ঠিবশেষভাবে দানা বাঁধোঁন বলে এবং শিল্পের লক্ষণ-নিরূপণে 
কাষকর হযাঁন বলে, রূপের মৌলিক বোশম্ট্যের ধ্যে শিজ্পসৌন্দর্য নির্ধারণের 
অনুরূপ চেণ্টাকে আধাঁনক ব্যাপার বলেই ধরে নিতে হয়। রূপের গঠনগত 
বৌশিষ্ট্যকে ?শল্পেব বিশেষ লক্ষণ ?হসাবে গ্রহণ করতে গেলে স্বভাবতই বিষয়ের 
মূল্য অর্থাৎ লৌকিক আভজ্ঞতার মূল্য কমে যায়। রুূপকৈবল্যবাদশদের কাছে তাই 
রূপের আধেয়বস্তু হিসাবে আভজ্ঞাত বিষয়ের মূল্য নেই-মল্য আছে রূপের 
নিজস্ব সৌন্দযের, শিল্পের গঠনভঙ্গমাব। যেমন সঙ্গীতের সৌন্দর্য এই 
মতবাদীদের কাছে হয়ে উঠেছে স্বরের 'বাশিষ্ট সমন্বয়-_ভাবানষঙ্গা তাঁদের কাছে 
মূল্যহীন। বলা প্রয়োজন, সঙ্গীতের সোন্দর্যতত্ত আলোচনার ক্ষেত্রে রূপকৈবল্যবাদ 
বাবমূর্তরূপবাদ ইদাননং যুগে লক্ষণণয় প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছে । গিবশেষ- 
ভাবে সঙ্গীত নিয়ে বিগত এক শতাব্দীকাল যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে এডয়া্ড 
হ্যানাস্লক থেকে সুরু করে শ্রীমতী সুসেন ল্যাঞ্গার ও ছিলওনার্ড বি, মায়ার অবাঁধ 
তাতে দেখা যায় সঙ্গীতে দট মতবাদেরই 1বশেষ প্রাতপাত্ত ঘটেছে_ভাববাদ ও 
রুপবাদ, এই দাট মতবাদই পরস্পর পরস্পরের প্লীতিদ্বন্ী রূপে দাঁড়য়ে আছে। 
যাই হোক, সঙ্গতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনার এই শেষের অধ্যায়টিতে সন্গশতের 
গঠনগৃত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাত্তুক পর্যালোচনাকে যথাসম্ভব পাঁরপাটরূপে বলবার 
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চেস্টা করোছ এবং এই মতবাদ আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত নিভরযোগ্য বলে মনে 
হলেও সমস্যা এই মতবাদেরও যে রয়ে গেছে সোঁদকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করোছ। 

এই হ'ল এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গৃছল সম্বন্ধে মোটামূঁটি পাঁরচয়। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, শজ্পতত্বের আধারে সঞ্গীত-আলোচনাকালে সঙ্গীতের 
[বিশেষ কতগুলি প্রসঞ্গের উত্থাপন অরপাঁরহার্য হয়ে ওঠে। প্রত্যেক শিল্পের 
নিজস্ব ক্ষেত্র বা সীমা আছে এবং বশেষ বিশেষ মাধ্যম অনৃযায়ী সেই সীমা 
নিরধারত বলেই চিন্ন, ভাস্কর্য, কাবা প্রভাত শি্পকল। বাঁহর্বিষয়কে রূপ দেয় এক 
এক ভাবে অর্থাৎ শল্পকে লৌকিক কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রকাশরূপে দেখতে 
গেলে দেখবো, 'বষয় বা বস্তুগ্ীল নানা শিল্পকলায় তার মাধ্যম বোশিষ্ট্যের গুণে 
নানা রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। সঙ্গীতের মাধ্যম সুরধবানি, সুরধ্যানর মাধ্যমে লৌকক 
বিষয় তথা বিশেষ বিশেষ ভাবানূভাঁতির ধারণা কি ভাবে গড়ে ওঠে না বাঁহঃপ্রকীতি 
তথা অন্তঃপ্রকৃতির কোন্‌ বৌশিষ্ট্য সঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এ আলোচনার 
অবকাশ অবশ্যই জাছে এবং আমরা তার উল্লেখ করোছি। 'িপরণত ভাবে সংগণতকে 
বিশুদ্ধ রূপের প্রতীকরূপে দেখতে গেলে অলঙ্করণ শিল্প বা স্থাপত্যাশজ্পের 
সঙ্গে সঙ্গীতের উপ্লাঁহ্ধর দিক থেকে কি পার্থক্য ঘটে এবং সত্গীতের গাঁতময় রূপ- 
নরীক্ষণে মানিক প্রাক্রিয়াটি ক ভাবে কার্যকরী হয় এ প্রশ্ন আত সম্ভাবিত এবং 
আমরা তার উ্থাপন করেছি। 

সঞ্গশততত্ত আলোচনার শেষে আরো দ7াট অধ্যায় সংযুক্ত করতে হয়েছে-সত্গশত 
পাঁরবেশন ও সঙ্গীত সমালোচনা । সত্গীতে রূপরচনার যেমন একাঁট দিক আছে, 
তেমন আছে পাঁরবেশনের। পাঁরবেশন-সংক্লা্ত বিষয়ের কতগ্ঠীল প্রশ্ন নিয়ে 
আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সঙ্গ+তের শল্পতত্ সঙ্গীত-সমালোচনা 
তত্কে ষে নিয়ল্লিত করে এ সম্বন্ধে আলোচনা না করলে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়- 
এই কারণেই দুটি বিশেষ অধ্যায়ের সংযোজনা । 

বিগত এক শ'বছর ধরে পাশ্চাত্যে সঙ্গীতের তাত্ক পর্যালোচনা যেভাবে 
অগ্রসর হয়েছে আমাদের দেশে সে তুলনায় বিশেষ কিছু হয়ান বললে অত্যান্ত হয় 
না। সঙ্গীতের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের দেশে কেউ কিছ যাঁদ বলবার মত বলে 
থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ এবং এ কথা আম 'নাদ্বিধায় বলবো আন প্রত্যেক মতবাদেই 
রবীন্দ্রনাথকে খুজে পেয়োছ। কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য হ'ল এ সম্বন্ধে যা 
প্রয়োজন- ধারাবাহকভাবে সঙ্গীতের তাত্বক বিশ্লেষণ_আমাদের সঙ্গাঁত- 
সাহিত্যে তা বিরল। আগেই ঝুলেছি পদ্ধাতমূলক আলোচনার প্রয়োজন আছে 
বলেই আমি এই গ্রল্থরচনার প্রেরণা অনুভব করোছ। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীততাত্বকদের 
সঙ্গে আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাদের পাঁরচয় কাঁরয়ে দেবার জন্য এবং তাঁদের 
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মূল্যবান মন্তব্য ও বন্তব্যের মাধ্যমে আমার 'নিজদ্ব বন্তব্যকে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই 
অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করে উদ্ধৃত করোছ। দীর্ঘ উদ্ধু।তর সার্থকতাকে 
এই 'দক থেকে বিচার করলে আশাকার আমার প্রীত সাঁবচার করা হবে। আমান 
এই গ্রণ্থ অনেক অসম্পূর্ণতার নিদর্শন রেখে দিয়েছে-আম সে বিষয়ে সচেতন ও 
সে কারণে কুণ্ঠত। আমার গ্রল্থ যাঁদ ভবিষ্যৎ পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গীতের তাত্তুক 
আলোচনার প্রীত অনসান্ধংসা বাঁড়য়ে আদর্শ গ্রল্থ রচনায় অন:প্রাণত করে তবেই 
আমার এই প্রয়াসকে সার্থক বলে মনে করবো । 

এই গ্রন্থ প্রকাশকালে আমার যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ছে তান হলেন রবশন্দ্র 
ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ভূতপূর্ব ডীন ও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহত্যের 
প্রধান অধ্যাপক স্বগত ভঃ সাধনকুমার ভটাচার্য। এই বিষয়াট নয়ে গবেষণার 
প্রথম অনুপ্রেরণা এসেছে তাঁর কাছ থেকেই এবং কেবল অনন্প্রেরণা নয়, তাঁর 
সাচান্তিত পথানিদেধ ও সধত্র তত্তাবধানেই আমার এই গবেষণা সম্ভব হয়েছে। 
শিল্পতত্বের প্রত বিশেষ আসান্ত ও আকর্ষণ তাঁর সান্নধ্যে না এলে ঘটতো 'কিনা 
জান না। তার প্রাত গভীর কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই। তান আজ লোকান্তাঁরত-- 
তাঁর জাবৎকালে গ্রন্থাঁট প্রকাশ করতে পারলাম না- বিশেষ আক্ষেপ রয়ে গেল । 

গবেষণার ফল প্রকাশ হয় ১৯৬৮ সালে। গ্রন্থরূপে প্রকাশ করতে গিয়ে 
[বিলম্ব ঘটে গেল। তবে ইতিমধ্যে আরো কিছ: গ্রন্থের সঙ্গে পাঁরাচত হবার আমান 
সুযোগ ঘটে। সংগীত-সৌন্দযতত্তের বইগুঁল খুবই দুষ্প্রাপ্য বিদেশের নানা 
বাজার ঘেটে বইগ্াল সংগ্রহ করা, যাই হোক্‌ কিছু কিছু বই আমার হাতে পনে 
আসায় কিছু নতুন তথ্যে সংযোজন ও কোনো কোনো অংশে বন্তব্যের পূনার্বন্যাসেব 
প্রয়োজন উপলাব্ধ কাঁর। গবেঘণাকালে আমার আলোচনাকে যেভাবে প্রস্তুত 
করোছলাম প্রকাশকালে যে তা কিছ; নবকলেবর নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
এই প্রসঙ্গে আমার [বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার আছে যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়েন 
বাংলা ভাষা ও স্াহত্য বিভাগের অধ্যক্ষ আমার অগ্রজ-প্রাতিম শ্রদ্ধেয় ডঃ দেবীপ্দ 
ভট্রাচার্যকে। এই গ্রন্থ প্রকাশের আগে 'তান্‌ প্রতিটি অধ্যায় যত্রসহকারে দেখেছেন 
এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমায় উপকৃত করেছেন। দেব্গদার আন্তাঁরক উৎসাহ 
ও ক্রমাগত তাঁগদ না পেলে সম্ভবত বইট প্রকাশে আরো বিলম্ব হত। 

এ ছাড়াও আমার কৃতজ্ঞতা রয়ে গেছে সেই সমস্ত মনীষীদের কাছে যাঁদের 
বন্তব্য আমার চিন্তাকে পাঁরিপৃষ্ট করতে সাহায্য করেছে। 

্রল্থাটর মুদ্রণকার্ষের জন্য শ্রীভূমি মাদ্রণকাকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা পেয়োছ আমার ছান্্র শ্রীমান কল্যাণকুমার ভট্টাচার্যের 
কা থেকে। তার আন্তারক চেষ্টা ও অক্লান্ত পাঁরশ্রমেই গ্রন্থাটর মুদ্ুণকার্য তাদের 
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মূদ্রণালয়ে দ্রুত সম্পাঁদত হতে এবং গ্রল্থাট দ্রুত প্রকাঁশত হতে পেরেছে । শ্রপমান 
কল্যাণের প্রাতি আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ রইল । 

পাঁরভাধা প্রসঙ্গে একটি কথা বলে আমার বস্তবা শেষ করদবা। বাংলা ভাবাম্ন 
এই ধরণের প্রয়াস বোধকাঁর প্রথম, সুতরাং আনেক প্রভাষক শব্দকে বাংলায় 
রুপান্তারত করতে ?গয়ে আমায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে, আম চেষ্টা করোৌছ অর্থ, 
বাহক উপযুক্ত শব্দ-সন্ধানের-হয়ত অনেকের মনঃপৃত হব না, ভবে আমার ধারণা 
শব্দমাত্রেরই প্রকাশে সামর্থা আসে বাবহারের মধ্যে দিয়ে, ভাই শব্দগালকে 
আপাততঃ মেনে নিয়ে চলাই প্রশস্ত-ধীীরে ধীরে তাদের মূল ব্যঞ্জনা?ট গড়ে উঠবে । 


আমম্ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিষয়-সূচন 


প্রথম অধ্যায় £ সঙ্গীতে অন্কাতিবাদ ১--২৯ 
?শল্প ও সঙ্গীত সম্বন্ধে স্লেটোর ধারণা ২. 
শিষ্প ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আরিস্টটলের ধারণা ৪ 
অনুকাঁতবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ১০ 
ভাবানুকরণে সঙ্গাঁত ১৩ 
প্রকীতির অনুকরণে সঙ্গীত ১৬ 

্বতীয় অধ্যায় £ সঙ্গীতে ভাববাদ ২২--৭৬ 
ভাববাদের পাঁরচয় ও এীতিহাগসক পর্যালোচনা ২২ 
সঙ্গশর্তে আবেগবাদ ৩৩ 
সঙ্গীতে পগ্রকাশবাদ ৬ 
সঙ্গীতে উদ্দীপনবাদ ৭90 
ভাববাদের বিরুদ্ধে এডংয়ার্ড হ্যানাঁস্লকের বস্তব্য ৭৩ 

ভতীয় অধ্যায় £ সংগণতে কল্পনাবাদ ৭৭--৯৬ 
নিরপেক্ষবাদের বৈশিষ্ট্য ও কঙ্পনাবাদের বিকাশ 9৭ 
ক্রোচের কল্পনাবাদ তথা প্রীতিভানবাদ ৮১ 
হ্যানাস্লকের সঙ্গীত-মতবাদ ৮৩ 
কোচের মতবাদের আধারে সংগীতের স্বরূপ-ীবম্লেষণ ৮৭ 
ক্রোচে ও হ্যানাঁস্লকের দ্াষ্টভাঙ্গর পার্থক্য ৯০ 
কল্পনাবাদের আধারে সঙ্গীতের প্বরূপশনর্ণয়ের সমস্যা ৯১৪ 

চতুর্থ অধ্যায় £ শঙ্গীতে রুপকৈবল্যবাদ ৯৭--১১২ 
রূপকৈবল্যবাদের বন্তব্য ও এীতিহাঁসক "চন্র ৯৭ 
[শল্প ও সত্গীত-সোন্দর্যে গঠনগত এঁক্য ১০৩ 
গাঁতিধর্মের আধারে সত্গণীতের বৌঁশষ্ট্য-বিশ্লেষণ ১০৫ 

পণ্ণম অধ্যায় £ সঙ্গীত পারবেশন ১১৩--১২০ 

ষ্ঠ অধ্যায় $ সঙ্গীত সমালোচনা ১২১৯--১৩৩ 
উৎস নির্দেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৩৪--১৬৫ 
নিদ্দেশকা ১৬৬ 


সহায়ক গ্রম্থপঞ্জী ১৬৯ 


প্রথম অধ্যায় 
সঙ্গীতেভ অন্ক্কতিবাদ 


মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানূযের পার্থক্য সৃঁচিত হয়েছে তার বদ্ধ ও 
মননশাক্তর বৈশিম্টে।। মনুফেতর প্রাণী শুধু আচরণই করে এবং সে আচরণ 
একান্তভাবে জৌবক। কিন্তু মানুষের আচরণ শুধু জীবনধারণের মধ্যেই 
সীমিত নয়, জশবনধারণের প্রয়োজনকে আতক্রম করে নানাদকে প্রসারত। 
মানুষ [নিজেকে ব্যক্ত করেছে হদয়বত্তির তাগিদে, উদ্ভাবন করেছে বাদ্ধি- 
বকর প্রেমণায় এবং শুধু প্রকাশে ও টদ্ভাবনে সে ক্ষান্ত হয়নি, জানতে 
চেয়েছে তার হেতু ও স্বরূপকে। বিশ্বসক্তি তাকে 'বাস্মিত করেছে, 
তার ?নজের কর্মে ও আ্যাম্ততে সে কৌতহলী হয়েছে-কি এই সবষ্ট, 
কেন এই সূম্টিঃ ক্রমাববতনের মধ্যে মানুষের সং্টি, 'ক্রিয়কর্ম যেমন 
নানাদিকে ব্যাড হয়েছে, তেই সাত্গ তার অনুসান্ধৎসু মনে জ্ঞানের 
উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে ধীবে ধীরে । মানুষ সুন্টিও করেছে, আবার 
তার সচেতন মন স্াণ্টর স্বলুপকে বুঝতেও চেয়েছে। 

মন্ষাসমাজে শিল্পকলার অন্দমশীলন হয় আদম যুগ থেকেই। আদম 
বগের মানুষ হয়ত িল্পরচনা কদেছে সবভঃস্ফভাবে, কিন্ত সভাতাব 
বকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভার সচেভন মন স্যাদন ?শলপরচনাঘ 'ক্রয়াশল হয়েছে 
সোঁদন ও মানুষের মনে যোঁদন শিল্পের স্ববৃপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে, তার 
মধ্যে কালের বাবধান দীর্ঘ 'ছিল না বলেই মনে হয়। যাই হোক শিজেপর 
লক্ষণ 'নরুপণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণের এীতিহাঁসক প্রচ্ম্টা সুরূ হয় খুষ্টপূর্ 
কয়েক শ' বছন আগ থেকেই । শিজপসাহট ও শিশ্পসম্ভোগর বাতীরে শিল্পের 
তাঁত্বক বিচাতরেরও যে একাঁট বিশেষ দিক আছে, সে সম্বান্ধে আগ্রহ খুজ্টপূর্ক 
যুগের মনঈিষ ও দার্শানকদের মধ্যে বিশেষভাবে উদয় হয়? সঙ্গীত, কাব্য 
চিত্রাশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি লালতকলা মানুযের মনে যে বিশষ আনন্দের সন্তার 
করে, মানূষ তান জৈব প্রয়োজনের বাইরে এই সমস্ত শিল্পের মাধামে যে এক 
আনর্চনীর রসানুভ্ীত লাভ করে তার কারণ কি? 'শল্পকলাগ্ালব 
প্রজাঁতগত পার্থক্ থাকলেও খ্সানন্দসৃম্টর ব্যাপারে এরা যে আভন্ব অর্থাৎ 
িল্পকলাগ্যাল বাহ্যতঃ পৃথক হয়েও অন্তার্নীহত বোৌশম্টোর দিক থেকে এরা 


২ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


যে পরস্পর সম্বন্ধযুন্ত এদের সেই আভন্ন সম্পককীট কোথায় £ এইসব প্রশ্নের 
আলোচনা খঙ্উপূর্ব যুগেই সুরু হয় এবং সে যুগের দার্শীনকেরা শিল্প- 
সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ও মৃতখ।দকে সুচিন্তিত ফ্যান্তর সাহায্যে সাধ্যানুসারে 
ব্যস্ত করার চেষ্টা করেন। বাভন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের যে মতবাদাটি 
সে যুগে প্রাতজ্ঞা পায়, সে মতবাদাঁট 'অন্ুুকীতৃবাদ' নামে গুচালত। ধশস্প 
সম্বন্ধে এই মতবাদের মূল বন্তব্য হ'ল শি্প অনুকরণাত্মক ব্যাপার । অনু- 
করণবাত্তর প্রেবণা এবং সঙ্গ।তবোধের প্রেরণা থেকেই শিলেপর জন্ম । শল্প- 
সম্ভেগে যে আনন্দ অন্ভূত হয় ভা হ'ল শল্পাঁর সম্ঞ বস্তুটি প্রাকৃতবস্তু, 
অন্যকৃতি হিসাবে কতখানি সাফল্য লাভ করেছে, সেই সাফল্য দেখার আনন্দ 

এই অনুকৃতিবাদের উদ্ভব ইউগোপাীয় সভ্ভতার জন্মভ্াম প্রাচীন গ্রীসে। 
অন্দুকীতি শব্দাঁটর গ্রীক্‌ আভধা হ'ল 'মাইমেসিস্‌ এবং প্রাচীন গ্রীসে এক সময় 
শজ্পমান্রই 'মাইমেসিস্রিপে পারিচিত ছিল। বিখ্যাত দার্শনিক গ্লেটোর 
শিপ আলোচনার মধ্যে এই 'মাইমেসিস্‌ মতবাদাঁটর গোড়।পত্তন হয় এবং তাঁর 
সুযোগ। শষা আআরিস্টটলের মধ্যে মতবাদ্দটি আরো স্পম্টর্প লাভ করে। 
মতবাদটি সঞ্জীবিত থাকে পরবতরট আরো কয়েকজন দার্শীনক অবাঁধ এবং 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরব আরো কয়েক যুগ অবধি শিল্পতত্বের 
আলোচনায় [বশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়। 

প্রথম প্লেটো খেম্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৭) প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। িল্প- 
সম্ধল্গে প্লেটোর ধারণা পরাতাঁতক ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধ্যন্ত। প্রাতত্ত 
প্রসঙ্গে তান ষে কথা বলেছেন-এই জগৎ আইডিয়া বা পরমসত্তার প্রাতিভাম 
অর্থাৎ এই হীন্দ্য়গ্রাহ্য জগতের বাইরে আর একটি প্রজ্ঞালব্ধ পর্মস্তার জগং 
শণছে, সোঁটই আদর্শ, তারই আনূকবণে এই জগতের সাম্--এই মতের আধারে 
িশলপ্সম্বন্ধে তাঁকে বলতে দেখি শিপ প্রাতিভদ্পর অনুকরণ বা ইমিটেশন 
তব্‌ আন্‌ ভ্যাপিয়াবেন্ন অর্থাৎ ঠশলপর কাজ হ'ল আমাদের কাছে যে জগং 
প্রতিভাসত হচ্ছে সেই জগৎকে অনুকরণ করা। যা সত্য তাকে শিপ? 
অনুকরণ করতে পান না। বা প্রতিভাসত তাকেই অনুকরণ করেন, তাই 
অনুকরণ সত্য থেকে অনেক দ7ব1১ মোটকথা প্লেটোর মতান্যায়শ এই 
জগৎ যেমন আদর্শ জগতের প্রুতিরূপ, শিল্পও তেমান সেই অনূুকৃত জগতের 
প্রতির্প অর্থাৎ শিল্প প্রতির্পের প্রতিরূপ বা অনুকরণের অনুকরণ । শিজ্পী 
যেহেতু প্রাতভাসের অনকবণ করেন সেহতৃু শিল্পী তার মূুলসত্তা সম্বন্ধে 
কিছুই জানেন না, জানেন শুধু প্রাতিভাসকেই, সুতরাং তাঁর জ্ঞান বিশ্য্যের 
জ্ঞান। 


সঙ্গীতে অনুকীতিবাদ ূ ৩ 


শিজ্পসাম্ট সম্বন্ধে গ্লেটোর আভমত হ'ল শিল্প যুক্তি বা বাদ্ধিিনভর 
নয়, প্রেরণাসঞ্জাত অর্থাৎ শিল্পীরা তত্বব্দ্ধচাঁলিত হয়ে শিল্প সাঁষ্ট করেন 
না, কন বিশেষ ভাবাবেগের বশবতর্ঁ হয়ে।  সন্টিকালীন মনের এই 
অবস্থাঁটকে প্লেটো “দবোন্মাদনা'রূপে সংজ্বিত করেছেন। উল্লেখ করার 
বিষয় যে স্লেটোর কাছে শিল্পীর প্রেরণা স্বগীয় বলে মনে হলেও যেহেতু তা 
নৈয়ায়ক সত্যবাঁজতি আবেগ-উন্মাদনামাত্র সেহেতু প্লেটো শল্পকে বৌদ্ধিক 
স্তরের সমপর্যায়ে স্থান দিতে পারেন নি।২ প্লেটো এই ধারণা পোষণ 
করেছেন যে শিল্প আত্মার উচ্চ মার্গের তথা তত্বদরশশীসত্তার অন্তর্গত নয়, 
ইন্দ্রিয় চেতনার অন্তর্গত এবং এীন্দ্রীায়য আনন্দানুভূতিতেই শিজ্পের 
আাবেদন।৩ শ্লেটোর শিল্পচিন্তার সারমর্ম হাল এই এর বেশ এ প্রসঙ্গে 
বাহুলামান্। 

এখন স্লেটোর সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণা কি ছিল দেখা যাক্‌। গ্লেটোর 
মতে বিশুদ্ধ আানন্দের উৎস হ'ল বর্ণ আকার, গন্ধ ও ধবাঁন এবং এল 
অপোক্ষকরূপে সুন্দর নয়, স্বয়ংসূন্দর। বিশেষভাবে সুরধ্বনি সম্বন্ধে 
তাঁর মন্তব্য হ'ল-সেই সমস্ত ধান যেগ্যাল বিশুদ্ধ ও অনাবিল এবং একক 
শূন্ধ ধরন সাঁন্ট করে সেগাঁল অন্যের সম্পকে সুন্দর নয়, তাদের নিজস্ব 
এ্রকৃতিতেই সুন্দর ।8 প্লেটোর এই মন্তব্য থেকে আমরা যে বুঝবো শধ, 
ধ্বানর গ্‌ৃণগত সৌন্দষেরি কথাই বল। হয়েছে তা নয়, ধবন্যাতমক রূপের অনন্য- 
সাপেক্ষ সৌন্দর্যের ইঞঙ্গিতও এর মধ্যে রয়ে গেছে। উপরোক্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে 
তাঁর কয়েকটি উীন্ত উদ্ধৃত করলেই বষয়াট স্পম্ট হবে-আঁম গঠনগত 
সৌন্দর্ঘ বলতে যেমন জীবন্ত প্রাণীর বা চন্রের রূপ-অনেকে যা মনে করেন, 
তা মনে করাছ না, 'কন্তু আমার বন্তব্যের খাতিরে আম সরল ও বকুরেখার 
বাই বলাছি।.....কারণ আম মনে কারি তারা অন্য বষয়ের মত আপোঁক্ষক- 
রূপে সুন্দর নয়, সর্বদাই এবং স্বভাবতই এবং অবামশ্ররূপে স্ন্দর 1৮৫ 
বহু পরবতাঁ যুগে সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ মতবাদ গড়ে ওঠে যা আযাব- 
সোলিউাটজ-ম নামে পরিচিত তার বাঁজাঁট গ্লেটোর স্বরসোন্দষেরি ধারণার 
মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে একথাই মনে রাখতে হবে যে প্লেটো 
বিশুদ্ধ সুরের (পিওর টোনের) নিজস্ব সৌন্দযষেরি কথা বললেও সঙ্গীতের 
তথা শিল্পের স্বরূপ চিন্তায় এই 'অনন্যসাপেক্ষ সোন্দযে*র (আযবমোলিউট: 
বিউটি) সংস্কার প্রাধান্য লাভ ঝরতে পারেনি । 

স্লেটো চিন্র ও কাব্যের মত সঙ্গীতকেও অনুকরণাতনক রূপে দেখেছেন 
এবং প্লেটোর কাছে সঙ্গীত অন্তঃপ্রকৃতির অন্মকরণ বা মনের অনুভূতির 


৪ সঙ্গীতের ?িশলপদশন 


প্রাতিচ্ছবিরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গীত বে লৌকিক ভাবস্মূহের সঙ্গে 
1বশেখভাবে সম্পাকতি এবং বিশেষ বিশেষ স্বররূপ (মোড্‌) ও ছন্দের শধ্যে 
যে পৌঁকিক এন্ভ্াাতর বঞ্জনা থেকে গেছে_রপাররকের আলোচনার আমরা 
গ্লেটোর এই সংস্কারের সঙ্গে পারচিত হই।৬ 

সঙ্গীতের সঙ্গে আত্মার নিগড় সম্পক্ট প্লেটো অনুভব করোছিলেন, 
তাঁর মতে আতনাব আতি গভীরে ছন্দ ও সুরসঙ্গাতর প্রভাব িস্তাঁরত হস 
এবং এই কারণেই সমাজে সঙ্গীত ?শক্ষার গুরদত্ধ সবচেয়ে বেশী ৭ সঙ্গীত 
সম্বন্ধে গ্লেটোর নানা উন্তি এবং নানা ধরণের উী্ত 'বাভন্ন গ্রন্থে ছাঁড়য়ে আছে, 
আমরা সব কণটর উল্লেখের প্রয়েঃজন অনুভব কাঁর না, আমাদের উদ্দেশ্য প্লেটোর 
সঙ্গখতচিন্তর িবস্তারত পারচয় দেওয়া নয়, উদ্দেশ্য অনুকাতিবাদের 
স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং বিশেষভাবে সঙ্গগতের দৃম্টকোণ থেকে এই মতবাদের 
স্বরুপ বিশ্লেষণ পরা, সত হর।ং গ্লেটোর শিলপ ও সঙ্গগীতচিন্তার সারানর্যাসই 
এই প্রবন্ধে ঝাথণ্ট। সঙ্গীত সম্বন্ধে মন্ভব্ করতে গিয়ে ্লেসে অন্ক্কীতিবাদের 
বাইরে যে সব কথা বলেছেন তার কিছ; উল্লেখ আমরা করলাম-যে কথাই 
প্লেটো বলুন না কেন, তাঁর মূল শিজ্পচিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে মন্তবাগ্যালকে 
দেখতে হবে এবং যে মন্তব্যগুলি মল চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেগূলিই 
অর সঙ্গীত-ত্দ্দশেরি মৃলস্বগপকে প্রাতিফালিত করে বলে ধরে নিতে হবে। 
সংতরাং প্লেটোর [শল্গসত্রের আধারে সঙ্গীতকে বুঝতে গেলে আমরা দেখবো 
সঙ্গীত প্লেটোর কাহে ভাবের অন্কাতাবশেষ। 

এ্পর আযারস্টটলের খেম্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) প্রসঙ্গে আসা যাক:। 
আ্যাঁরস্টটলের শল্পসম্বন্দে আলোচনার বহর প্লেটোর মত বড় না হলেও তাঁর 
আলোচনা অপেক্ষাকৃত সম্বন্ধ ও সাবন্যস্ভ। অন্করণ সম্বন্ধে আরিস্ট- 
টলের আভিমত হ'ল অন্করণ মানষের সহ্জাত প্রব্যান্ত--“মানুষের সঙ্গে 
মন্য্যেতর প্রাণীর অন্যতম পার্থক্য এই যে প্রাণীর মধ্যে মান্যই সর্বাপেক্ষা 
অনুকরণশীল। অনুক্ত বিষয় দেখে যে আনন্দ ভা প্রায় সর্বজনীন । আভজ্ঞতা 
থেকেও আগরা এর প্রমাণ পাই। যে সমস্ত লৌকিক বিষয় দেখে আমরা 
বেদনা পেয়ে থাকি, সেই সমস্ত বিষয়ই আঁত যথাঘথরূণপে অনুকৃত হতে দেখে 
আমরা আনন! লান্ভড কবি :......আর যাঁদ তৃমি মূল বন্তাট না দেখে থাক, তাহলে 
জানন্দ হবে-অনুকরণের যাথাযথ্যের জন্য নয়--স্যাশার্মীতি, সূরঞ্জন অথবা 
অনান্য সদশ কারণর জন্য ।”৮ এরপর আরস্টটল্‌ বলেছেন. “তাহলে দেখা 
গেল অনুকলণ আমাদের স্বভাবের অন্যতম সহজব্ণত্ত বো সংস্কার) । তারপর 
আছে সঙ্গাতিবোধ ও ছন্দের বাত্ত।৮৯ অনুকরণ সম্বন্ধে আরস্টটলের 
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গোড়ার কথা হ'ল এই। প্রসঙ্গত প্লেটোর সঙ্গে আরস্টটলের চিন্তার 
পার্থক্যটি লক্ষ্য করা যেতে পান্রে-প্লেটো যেখানে ভাবোন্মাদনাকেই শিক্প- 
সৃষ্টির উৎস বলেছেন, অঠারস্টটুল সেখানে অনুকরণ প্রবাত্ত ও সহজাত ছন্দ 
ও সঙ্গাতবোধের কথ। উল্লেখ করেছেন এবং আমরা মনে করি আযারস্টটলের 
আভমতই অন্ুকাঙিবাদের আদর্শের অন্ুক্ল-শিল্পকে অনুকরণাতমক রূপে 
গণ্য করলে শি্পসর মূলে এমন একটি প্রব্াত্ত কার্ষকরী হওয়ার কথা । 
এ সম্বন্ধে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করবো । এর পরের উপ্লেখ্য হ'ল, 
অনুকপ্রণই শিল্প-এ মত আরিস্টটল্‌ দুঢভাবে পোষণ করলেও অনুকরণ 
কথাটি তাঁর ব্যাখ্যায় একাঁট বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। অনুকরণ বস্তুর 
হুবহ সাদশ্য নয়-_বস্তকে যেনন ভাবে দেখা যায় ঠিক তার আবকল প্রাতি- 
চছাঁব নয়-বস্তুটি মনের মধ্যে যে ভাবে প্রাতিভাত হয় তারই প্রাতিরূপপ অর্থাৎ 
অনুকরণ হ'ল বস্তুর আদর্শায়ত প্রাতকীতি। পোষেটিকসত এ তানি এই 
ভাবে মন্ভবা করেছেন-'একজন অনুকারক 1হসাবে কাঁবকে তিন বিষয়ের 
যেকোনো একাঁরকে অবশ্যই অন্লপণ কযাতি হয় ৪ বিষয়গ্ীল যেমন আছে 
বা ছিল, িবয়গুঁল সম্বন্ধে যেমন বলা বা চিন্তা করা হয় বা বিষয়গুলি যেমন 
হও] উচিত ।”১০ সুতরাং আরস্টটটল অনুকরণকে যথাযথ প্রাতিরূপের 
গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেন নি বা শিল্পকে প্রকৃতির দর্পণ হিসাবে তুলে ধরেন নি। 
[শলপ আরস্টটশের কাছে ঘেন মনের দর্পণ রূপেই প্রকাশ পেয়েছে। যা 
সভব (প্রোবেবল) বা যা হয়ে খ্াকে শিল্প যেমন তার বর্ণন তৈমাঁন যা 
সম্ভাব্য পৌঁসবৃল) বা যা হতে পারে ও।র উপস্থাপনও িজপ। আযারিস্ট- 
টলেন্স আলোচনার বৌশিঘ্টয এখানেই ।১১ ওরে অন্করণ শব্দটি ব্যাপক অর্থে 
বাবহৃত হলেও এর মানে এই নয় যে অন্ক..ণর কোনো সীমা পাঁরসীমা নেই, 
ঘটনার অসম্ভাব্যতা বা ভাবের বৈপরাত্যমান্্ই অন্করণ-ঠিক এই অর্থে 
আযারদ্গটূুল, অনুকরণ শন্দটিকে নিশ্চয়ই বাবহ।র করেন নি। অসম্ভব 1বষয়ও 
অনুকরণের অন্তর্গত হতে পারে যাঁদ সেই ভসম্ভবাতার সম্ভাবনা (প্রোবে- 
বৃল ইম্পাঁসাবালটি) থাকে_যেন সম্ভব 1বষয়ের সঙ্গে এই ধরণের অসম্ভাব্য- 
তার সমন্বয় 1ন্তা করা যায়, এঁটই হচ্ছে আগারস্টটলের ভানুকরণের মূল 
তাৎপর্য অর্থাৎ অসঙ্গতিকে আযবিস্টটল্‌ নিয়েছেন-যে অসঙ্গাত আপাত 
বিরুদ্ধ বলে মনে হলেও সদশ ভাবাপন্ন 1১২ 

প্রসঙ্গত উল্লেখ, বিখাত আযরিস্টট্‌ল্‌ ব্যাখ্যাতা এস্‌, এইচ, বূচারের মতে 
সাধারণ অর্থে প্রকৃতির অনুকরণ বলতে যা বোঝায়, আযরিস্টটলের ভাষ্য 
ঠিক তা নয়, আযরিস্টটলের অনুকরণীয় বিষয় হ'ল চরিন্র, ভাব ও কিয়া 
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(আযকশন্‌)১৩-যে কথা নৃত্যের বৌশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে "গক্ষে 
আ্যারস্টটল্‌ বলেছেন ।১৪ চরিত্র হ'ল নৌতিক গুণ বা মনের স্থায়ীর্প, ভাব 
বলতে বোঝায় মনের ক্ষণস্থায়ী বা পরিবর্তনশীলরূপকে এবং ক্রিয়া কথাটি 
যল্্চািতবৎ কর্ম অর্থে নয়, যে কর্ম অন্তঃপ্রেরণা উৎসারিত, সেই কর্মই ক্রিয়া 
রূপে গণ্য ।১৫ 'পোয়োটকৃসএ আরিস্টট্ল যেমন বলেছেন যে অনুকরণের 
লক্ষ্য হল 'মেন ইন আকন অর্থাৎ মানুষের সাক্কয় রুপ, বৃহত্তর দৃষ্টিতে 
এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে অন্তজাঁবনের গতিময় রূপই হ'ল শিল্পের িষয়- 
বস্তু ।১৬ 


এ তো গেল আ্যরিস্টটলের 1শজ্পসম্বন্ধে সামাগ্রক ধারণার কথা । এরপর 
সঙ্গীত প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। সঙ্গত সম্বন্ধে আরিস্টটলের নানা ভীন্ত রয়ে 
গেছে পোয়েটিক্স্‌, পালাঁটক্‌স্‌, প্রব্রেম্‌ প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনায় এবং 
কেবল যে অনূুকবণশ সম্বন্ধে তা নয়, সঙ্গণতের প্রভাব ও প্রাতাক্কয়া সম্বন্ধেও 
বহন মূলাবান মন্তব্য এ সমস্ত আলোচনায় রয়ে গেছে। আমরা কেবল 
প্রয়োজনীয় অংশগ্লকে গ্যাছয়ে উপস্থাপিত করবো । 


প্লেটের মত আযারস্টটলৃও সঙ্গীতকে অন্কাতরপে দেখেছেন। বাঁশী 
ও বাঁণার উল্লেখ করে আরস্টট্‌ল- বলেছেন, এ সমস্ত বাদাযন্নের নানা সুর 
সাধারণভাবে অন্দকরণরূপেই প্রতীত হয়১৭ এবং অন্দকরণের আধার হ'ল 
হন্দ ও স্বরসঙ্গতি, যেমন রেখা ও বর্ণ বাভন্ন রূপানদকরণের মাধাম ১৬ অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ সঙ্গাতিও নুকরণাতক এবং ছন্দ ও স্ববের সংসঙ্গত বিন্যাসের 
আধারে অনুকবণের কাজা রে হয়। সঙ্গীতের অনুকরণীয় বিহয় 
বা বস্তু ক? আ্যারস্টটলের মতেও অনুকরণীয় [বিষয় হ'জ মনের ভাব। তবে 
উল্লেখ্য ভাবানুকরণের সঙ্গে রান অনুকরণের কথাও তাঁর উতন্তিতে আমরা 
পাই১৯ এবং আরো বলবার মে আলেচনাকালে আরিন্টটল্‌ সঙ্গতকে 
সুনীতিসভিক, ভাবোদ্দীপক ও গাতসণ্সারক রূপে শ্রেণীবদ্ধ করার বিষরে ষে 
সমর্থন জানয়েছেন২০ তা থেকে একথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় ষে 
তিনি নৃত্যের মত সঙ্গীতের বিষ্য়বস্তু বলতিও চাঁরন্র, ভাব ও ক্রিয়াকে 
বুঝেছেন, অবশ্য আযস্টটলেন দঁক্টকোণ থেকে চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের 
প্রকৃত সম্পর্ক কি হস সম্বন্ধে আলোচনার অবক্কাশ আছে এবং আমরা সে 
প্রসঙ্গে পরে যাব, আপাতত ভাবানুকরণ সম্বন্ধে বলবার হ'ল যে প্লেটোর 
মত আযারিস্টটলৃও 1বাভন্ন মোডকে বিভিন্ম ভমবেব আধার বলে মনে কারেছেন২১ 
এবং তাঁর ধারণা স্বর ও ছন্দ রূপায়িত ভাবসমূহ মনের মধ্যে যে আনন্দ বা 
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বেদনার সণ্টার করে বাস্তব আভজ্ঞতার সঙ্গে তার বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই২২ 
অর্থাৎ সঙ্গীত ভাব-আভজ্ঞতার বাস্তব নিদর্শন । 

সংগীত ভাবের সহজ প্রাতচ্ছবি হয় ওঠে কিভাবে বা সঙ্গীতে ভাবো- 
দ্দপনের মূল উৎসাঁট কোথায়, সে সম্বন্ধে আরিস্টটলের মনে প্রশ্ন জাগতে 
আমরা দেখ এবং তার একটি সঙ্গত ব্যাখ্যাও তাঁর কাছ থেকে পাই। প্ররেমে 
আরস্টটুল প্রশ্নাট তুলেছেন এইভাবে যে সর ও ছন্দ শুধুমান্র ধ্যান হয়ে 
মনের (অনুভূতিময় সত্তার) সদৃশ রূপ হয়ে ওগে ক করে, যা বর্ণ ও গন্ধ 
হতে পারে নাঃ২৩ কথা ছাড়া শুধু সুরের মধ্ও ভাব আছে 'কল্তু বর্ণ, 
গন্ধ ও স্বাদে তা নেই, এর কারণ কি এই যে, এদের মধ্যে সে রকম কোনো গাঁভ 
নেই, যা ধান আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে? অবশ্য গাঁতিকে উদ্দীশিত 
কনে এমন অন্য বিষয়ও আছে, যেমন বর্ণ দৃষ্টিকে সণ্টটলিত করে। কিন্তু 
ধবান-অনুস্‌তি গতিকে আমরা ভন্ভব কার এবং তা ছন্দ ও স্বর পাঁরবর্তনের 
ক্ষেত্রেই, য্ন্তদ্বরের ক্ষেত্রে নয়, স্বরসমূহের যুগপৎ উচ্চারণ ভাবোদ্দীপিত 
করে না। সৃতরাং গতি মনের ক্িয়াকে চাঁলত করে এবং 'ক্রিয়াই হ'ল ভাবের 
লক্ষণ 1২৪ লক্ষণীয় যে, সুর কিভাবে আবেগ উদ্দীপত করে তার প্রথম 
ব্যখ্যা এখানেই পাওয়া যাচ্ছে, তবে সুরের এই উদ্দীপন শান্ত অনুকরণাতনক 
[শিল্পের বিলক্ষণ বৈশল্ট্যরূপে পারগাণত হতে পারে কিনা সে কথা অন্য এবং 
সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। উপরিউক্ত আলোচনায় ভাব ও 'ক্ুয়াকে 
বাহাতঃ আভল নুপে মনে হলেও এ দান মধ্যে সক্ষম পার্থক্য লক্ষ্য করা 
যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে আযরস্ট্‌ল্‌ সঙ্গীত প্রসঙ্গেও ভাব, 
চরিত্র ও ক্রিয়া এই 'তনাঁট 'বিষসের উল্লেখ েছেন। সূতত্লাং অনুমান করে 
নিতে অস্যাবধা নেই যে আযরস্টউল ভাব ও ক্রিয়াকে সমার্থক রূপে ধরেন 
নি-এ দুটির পৃথক উল্লেখই তার নাঁজর। সাধারণভাবে শিল্প আলোচনা 
প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করোছ এস,এইচু, বূচার ক্ষণস্থায় অনুভূতিকে ভাবরূপে 
এবং সেই সঙ্গে কিয়া কথাটিকে অভ্যন্তরীণ গতি অর্থে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
সঙ্গীতেও ভাব কথাটি একই অর্থে আরোপিত হতে পারে অর্থাৎ এক একটি 
শনাঁদর্উট মানসিক অবস্থা যা লৌকিক জগতের 1বশেষ বিশেষ ঘটনার সথ্গে 
সম্বন্ধযুক্ত £ কিন্ত যে অনুভূতিকে বিশেোষিত করা যায় না অথচ মন আবেগ 
আন্দোলত হয় অর্থৎ লৌকিক সংস্কারবমুক্ত যে ভাবানূভূতি-সেই 
মৌলিক অন্মভূতির অথেহইি কিয়া কথাঁট ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য 
করার অর্থাৎ যা 'নীরর্ট তা ভাব এবং যা আনাঁদস্টি বা আবেগমার তা ক্রিয়া। 
সঙ্গীতেও এই দ.টি কথার এমন অর্থভেদ কল্পনা করা যায়। শ্রদ্ধেয় বূচারের 


৮ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


ভাষ্যেও আমাদের ধারণার সমর্থন পাই। বুচার এই কথাই বলতে চেয়েছেন 
আযরিস্টটল্‌ পঞ্গীতের সঙ্গে মনের গতিময় সত্তার অন্বয়ী সম্পর্কের যে 
ব্যাখ্যা ?দয়েছেন তাতে একথা ই স্পম্ট হয়ে ওঠে যে সঙ্গীতের নিয়মিত স্বর- 
পরম্পরা সেই সমস্ত বাহারুয়ার সঙ্গে সম্পাঁকতি যেগুলি মনের অভ্যন্তরাঁণ 
সত্তার প্রকাশস্বরূপ ।২৫ 

এখন যে প্রশন আমরা আগে তুলোছ-অনুকাতিবাদের দৃন্টিকোণ থেকে 
সত্গীতের ভাবোদ্দীপকতার বাখ্যা কি হতে পারে? এ সম্বন্ধে আমরা মনে 
কার ভাব যেখানে উপস্থ।পন্ত বা অনুকৃত সেখানে অন্যের মনে ভাবোদ্দীপন 
অবশ্যই ঘটবে কিন্তু প্রত্ক্ষরুপে নয় ফলশ্রুতি রূপে২৬ অর্থাৎ উপস্থাপ্য 
িষয়াট উপলাধ্ধর স্ভর আঁতকম করে যখন অনুভূতির স্তরকে স্পর্শ করে 
তখন, তবে যাঁদ কোনো শোম্পক রূপ প্রতক্ষজবে ভাবোদ্দীপিভ করে, আহলে 
ধরে নিতে হবে অনুকরণের যা উদ্দেশ) ভার আতরিন্ত কিছু সণ্টারত হচ্ছে, 
সূতর!ং অনুকাতিবাদ অনুধায়ী তা শিল্পের বিলক্ষণ বোঁশিম্ট্ের অন্তভুন্ত 
হতে পারে না। যেন সঙ্ঞজদত যে বিশেষ আবেগানুভূতির মাধ্যমে তার 
অন্তানাহ্ত রস তাৎপধের উপলব্ধি ঘটায় তা একমান্র সঙ্গীত বা সংগীতের 
মত গাঁতময় শিল্পেরই বোৌশজ্টা, ?শলেপর সাধারণ ধর্ম নয়। 

আমাদের ধারণা সঙ্গীতের সূক্ষ্য অনুভূতির যো আকশন্‌ কথাটির 
নামান্তর) উপলান্ধি সম্বন্ধে আরস্টটলের মনে দুটি চিন্তাই কাজ করেছে। 
এক বিষররূপে যা সঙ্গীতে স্বাভাবিক প্রাতচ্ছবিরূপে প্রকাশিত আর এক 
গ্রভাবূপে, গাভ উপাদান যার প্রত্যক্ষ কারণ।২৭ 

এখন সঙ্গীতে চীরন্র' সম্পর্কে আটরস্টটলের আঁভমতের তাৎপর্য ক তা 
বোঝা প্রয়োজন। চা প্রসঙ্গে আবিস্টটলের দু-রকম উদ্ত পাওয়া যায়_ 
এক সঙ্গত চরিত্রকে রুপ দিতে জঙ। অনুকরণ করতে পার২৮ আর এক 
সঙ্গত চারন্রকে গঠন করতে বা প্রভাঁবত করতে পারে।২৯ দ্বিতীয়টি 
উপযোগিতার কথা সুতরাং সং্গীতের শোৌল্পক লক্ষণ 'র্নিণয় প্রসঙ্গে সে কথা 
নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু প্রথমটি প্রসঙ্গোচিত। চরিন্রের অনুকরণ বলতে 
আযরিস্টটল্‌ ঠিক কি মনে করেছেন ভা আমাদের কাছে স্পম্ট য়, কারণ চিত 
বলতে খাঁদ মানূষের নৈতিক র্‌প বা পপ-প্ণোর পরিচয়কে বোঝায় তাহলে 
এমন একি বৌশিম্ঠের সঙ্গে সঙ্গীত কি ভাবে সম্পাকিতি হতে পারে, এ 
প্রশন উদয় হওমা স্বাভাবন্ক। অথচ আরিস্টটল্‌ স্পম্ট ভাষায় বলেছেন 
সংগীত পাপ ও পণ্যের অনুকরণ করে,৩০ এক্ন কি একথাও বলেছেন একসাহ 
বিশ্দ্ধ সূরেই নৌতিক বৈশিল্টোর প্রকাশ আছে, স্বাদ, গন্ধ প্রভাতি অন্য ইন্দিয় 


সঙ্গটতে অনুকাতিবাদ ৯১ 


উপলাব্ধতে তা নেই ৩১ অর্থাৎ সঙ্গীতের এটি সহজাত বোৌশিষ্ট্য। সতরাং 
আমাদের কাছে বিষয়টি পাঁরত্কার হওয়া দরকার । চরিত্র কথাটি দুটি অর্থে 
বোঝায়, এক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহারিক জগতে মানুষের যে নৌতিক বৌশজ্তা 
নায়-অন্যায় বোধ বা সুনীতি-্দুনীতি পরায়ণতা--ভাকে, আর এক বহস্তর 
অথে, মানুষের সমগ্র মানাসক এ বা প্রকৃতিগত মূল বৌশহ্টাকে। সঙ্গীতকে 
যাঁদ এই পুঁটি অর্থেই আরস্টটুল্‌ ধরে থাকেন তাহলে আমরা মনে করি 
সঙ্গীতে প্রথমাটর প্রকাশ অন্ষজ্গের মাধামে অর্থাৎ কাব্যের আধারে, সঙ্গত 
সহযোগী নৃত্যের ভাবভাঙ্গমায় এবং পাঁরবেশ সাহচর্যে নোতক তাৎপর্য 
সঙ্গীতে সন্গারিত হতে পারে৩২ এবং দ্বিতীয়াট যেহেতু মূল মনঃসত্তার সঙ্গে 
সম্পৃন্ত সেহেতু ভাবানুভূতির তই সঙ্গীতের সঙ্গে তার সহজাত অন্বয়? 
সম্পর্ক থেকে য।ওয়া স্বাভাবিক । লক্ষণীয় মানুষের মধ্যে যে সমস্ত প্রকৃতিগত 
বোশ্ম্টয লাম্ষিত হয় সেই বোশঘ্টাগাল সঙ্গশিতেও উপাস্খিত, ধেমন ডোরিয়ান 
মোডের মধ্যে ভাগরিস্১৬ল্‌ যে শান্ত, সংঅত, গম্ভীর ও পুুকে চিত ভাব লক্ষ্য 
করোছিলেন৩৩ আদর্শ মনন্্য চিত্রে তার বিলক্ষণ প্রকাশ রয়ে গেছে। সুতরাং 
এই ভাবগত বা প্রকৃতিগত সাদশ্য সঙ্গগতকে চরান্বর অনুকরণরূপে আরিস্ট- 
দলের চিন্তায় তুলে ধরেছে একথা ভাবা অযৌক্তক নয়। 

অনুকরণীয় বিষয় সম্বন্ধে আ্রস্টটলের বন্তবোর আর বেশী কিছু 
পরিচয় দেবার দনকাদরি নেই। এরপর আরিস্টটলের সঙ্গীত-চিন্তার আর 
একটি দিক আমরা লক্ষ্য করতে পারি, যখন তান স্বরসমূহের পারস্পারক 
প্বাতিমধূর সম্পকের কথা উল্লখ করেছেন এামধ্যতন্তীর সুরকে পাবরবর্তন 
করলে অন্যান) সুরগতীল শ্রাভিক১ মনে -শ কেন? অথট যাঁদ মধাতন্তীপ 
সুরকে একই রেখে কোনো একাঁটির সুর পাঁরবর্তন করা হয়-তবে শুধু 
'রিবাতিতি পবাটিকে বেমানান লাগে, এর কারণ ক এই যে, মধাতন্ত্রীর সঙ্ো 
সম্পর্ক রেখে সব কটি তন্ত্রীকে স্‌রে বাঁধা হয় বলে ?”৩৪ এই মন্তব্য থেকে 
/বাঝা ষাচ্ছে সঙ্গীত ভাবশীনভর হলেও সঙ্গঈিতের ষে একাট 'নজস্ব সূর- 
পুপ রয়ে গেছে সোৌঁদকে আযারস্টটলের লক্ষাচাীত ঘটোন। তবে প্লেটো 
সম্বন্ধে যে কথা খাটে আযারিস্টটল্‌ সম্বন্ধেও সেই একই কথা--বিশুদ্ধ রূপের 
ধারণাঁট সঙ্গীতের মূল বোশল্ট্য নির্ধারণে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। 

এই হ'ল আাঁরস্টট্লের সঙ্গীত-ীচন্তার মোটামুটি পারচয়। সঙ্গীত 
সম্বন্ধে আরস্টটলের আরো অনেক কথা আছে, আমরা এই মতবাদের 
আলোচনায় সেগুলির উল্লেখ অপাঁরহার্ধ বলে মনে করলাম না। অনূকতিবাদ 
প্রসঙ্গে গ্রীক্‌ শিপ চিন্তা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু উল্লেখ করার নেই, শুধু 


১০ সঙ্গীতের 'শ্জপদর্শন 


এইটুকুই বলবার যে খজ্টীয় তৃতীয় শতক পযন্ত এই মতবাদের জের চলে, 
যদিও তার কিছ আগে থেকে শিল্পে কল্পনার আঁস্তিতব স্বীকৃত হয়েছে। 
আযারস্টটলের পর সে যুগে যাঁরা অন্ক্কাতিবাদের আলোচনা করেছেন যেমন 
কলাইসপ্পাস (খুষ্প,্ক তর শতক) পে।(সেইডোনয়াস খেস্টপূর্ব ১ম শতক) 
িসেবো (খ্‌জ্টপূর্ব ১ম শতক) ইত্যাদ তাঁদের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান কথা 
কিছু পাই না, বিশেষত সংগীতের অনুকরণ সম্বন্ধে। সুতরাং প্রাচীন 
ইউরোপীয় সঙ্গীত-টচিন্তা সন্বন্ধে আর আলোচনা 'নষ্প্রয়োজন। 

শিপ যে অনুকরণ তা শুধু পাশ্চাত্যের কথা নয়, প্রাচীন ভারতণস্ 
মনীষীরাও অনেক ক্ষেত্রে শিল্পকে অনুকরণ বলে মনে করেছেন, যেমন নাটকে 
ভরতের 'লোকবৃত্তানূকরণমূত বলা এর অন্যতম দৃম্টান্ত। তবে সঙ্গীতেন 
স্বরুপ াবস্পেষণে অনুকীতিবাদকে কি ভাবে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন ত। 
ভমাদের তান। নেই। প্রাচান শাস্তে নারদীশিক্ষায় বা মাপ্ডকীশিক্ষায় 
বাভন্ন পশুপম্শীর ধণান-অনকরণে সপ্তস্বরের উৎপাত্ত বলে উীলাখত হয়েছে 
এই অবাধ, 'কিপ্তু সঙ্গীতকে অন্ুকরণাতয়করুপে প্রাতিষ্তত করতে আমরা 
দোঁখ না। সঙ্গীত সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্ে যে পারচয় পাই, তা থেকে একথাই 
মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সঙ্গীতকে ভাবব্যঞ্জক বলে মনে করা হ'ত, কিন্তু 
যেহেতু সঙ্গীতে ভাব উপস্থাপনার উপায় হিসাবে অন্করণবৃত্তির উল্লেখ 
পাওয়া যায় লা, সেহেতু আমরা প্রাচীন শাস্নীর আলোচনার মধ্যে যেভে 
গারাঁছ না। আমাদের উদ্দেশ্য অনুক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা এব' 
মতবাদাট সঙ্গীতে ক পরিমাণ কার্কিব তার বিচার করা, সুতরাং এখন 
আদাদের সেই 1বানরেই অগ্রসর হতে হবে। 





যে বিশ্বপ্রকীতিকে আমরা নিরন্তর পতাফ্ষ কার ভাল জটৃতনিন্ত কোনে 
অলীক কল্পনার অবকাশ আমাদের চিদ্তায় থাকতে পারে না, অদন্টপক সঃ 
অশ্রুতগ.বেধি ধারণা প্রকারাল্ভরে অনাস্তত্বের সত্তা অনুমান-যা অসম্ভব, 
সুতরাং প্রকাশঙ্গাত্ই অভিজ্ঞতামূলক, রূপমাত্রই বস্তানর্ভর। প্লেটো ও 
শ্যারিস্টলেব শিল্গচিন্তা এমন একটি ধারণার দ্বাব। চালিত হয়েছিল কিনা 
সে সম্বন্দে উপয্ন্ত তথ্য আমাদের হাতে না থাকলেও অনুমান করে নিতে 
অস্বিধা নেই যে শিতপকে যাঁদাই অনুকরণ বা উপস্থাপন বলবেন তাঁরাই 
এই সংস্কাবে প্রাবস্ণ হবেন: তবে শিল্প যে অনূকৃতিবিশেষ এ ধারণাটি 
শিলপাঁচন্তায় সণ্ট।ঁরত হবার একটি প্রত্যক্ষ করণ রয়ে গেছে, সেই কারণটি 
হ'ল ভাস্কর্য ও িন্রকলার অনুকরণ-বৌশমট্য। গ্রুক- শিল্গাঁচল্তায় এমন একটি 


সঙ্গীতে অনুকাঁতিবাদ ৯৯ 


প্রভাব অন্মান করে নেওয়া অসঙ্গত নয় কারণ তদানীন্তন গ্রীক্‌ ভাস্কর্য 
তখন উন্ন।ঙর উচ্চ ?শখরে। একাঁট বিষর লক্ষণীয় যে গ্রীক্‌ ভাস্কর্য 
অন্ুকরণের দিক থেকে ছিল নখদৃত, দেহের গঠনগত সৌসাদৃশ্যের প্রাতি তার 
ছিল সযত্র দঁষ্ট-এক কথায় প্রাচীন গ্রপসের মর্মর মৃিিটিল রূপানুকরণের 
দক্ষ কাঁরগাঁর 'নদর্শন রেখেছে, সোঁদক থেকে দেখা যাবে ভারতীয় চিত্র ও 
ভাস্কর্থখ এব।*তভাবে অন্দকরণাতনক নয়_ব্/ঞনাধম রূপের গঠনগত প্রাতি- 
চছাঁব না হয়ে এক আদর্শীয়ত প্রাতমায় পারণত, তুলনামূলকভাবে গ্রীক 
দৃম্টিভাঁঙ্গ অবশাই মুখ্যতঃ বাস্তবধর্মী।৩৫ সুতরাং গ্রীক ভাস্কর্ষের 
অন্ুকাঁতকরণের বোশিল্ট্য যে গ্রীক্‌ মনীষীদের শিল্পচিন্তাকে প্রভাবিত করতে 
পারে তা অন,মান করে নেওয়া অন্দাচিত নয়। যেভাবেই অনুকীতিবাদাটি গ্রীক 
মনীষীদের মনে উদয় হোক্‌ না কেন মতবাদাঁট শিল্পতত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
মতবাদ এবং পরবতাঁ যুগে শিশ্পতত্ের বস্তুবাদী চিন্ডার যে বিকাশ ও 
বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই অন্যকূতিধাদ সেই সমস্ত চিন্তায় কোনো না কোনো 
ভাবে প্রভাব রেখেছে। 

স্লেটো ও আযরিস্টটলের আলোচনা থেকে সাঁজয়ে গাঁছয়ে মতবাদটিকে 
আমরা যে ভাবে পাই বা যে ভাবে বুঝি তার একাট চিত্র দেওয়া যেতে পারে। 
এই মতবাদের দিক থেকে প্রথম উল্লেখ্য বিষয় হ'ল-আ্যারস্টটুল্‌ যে কথা 
বলতে চেয়েছেন, অন্য ননুণাপ্রিরত। নান্ষের সহজাত বৃত্তি এবং সহজাত বাঁত্তাটি 
1বকাশিত হয়ে কাব্য বা শিল্পরংন।কে সম্ভাবত করে। অনুকরণবাত্ত সম্বন্ধে 
এই প্রন উঠতে পারে যে, এই বাত্তর সঞ্চে অন্যান্য বাত্ত যথা জ্ঞানবণত্তি, 
হৃদয়বাত্ত ও কর্মবাত্তর সম্পর্ক কত এ -ম্বন্ধে কোনো স্পন্ট ব্যাখ্যা গেলেটো 
বা আআরস্টটলের কছ থেকে পাওয়া না গেলেও আমাদের একাঁটি মোটামু্ট 
ধারণা করে নিতে হয়। আমরা জান তাঁদের আভমত, যে বাত্ত সংজ্ঞা রচনা 
বরে অর্থাৎ বাদ্পব্তি, সে বৃত্ত শল্পরচনার বাত্ত নয়, সুতরাং অনুকরণ- 
ব্তির সঙ্গে ব্যাদ্ধবাত্তর কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয় তবুও লক্ষণীয়, 
অনুকরণের অর্থ যেহেতু অনুরূপ রৃপগঞ্জন অর্থাত বিশেষের অনু 
রূপ রূপায়ণ, সেহেতু অনুকরণের মধো বিশেষ সম্বন্ধে জ্ঞানের পাঁরচয় 
থেকে যাবেই, কাজেই জ্ঞানবৃত্তর সঙ্গে যে তা সম্পাকিতি তা মনে করা 
যায়, এমন কি ভাবানুকরণ প্রসঙ্গে যে জিজ্ঞাসা থেকে যেতে পারে-ভাবানু- 
করণের সঙ্গে জ্ঞানবাত্তুর সম্পর্ক কি? সে সম্বন্ধেও বলা যায় যে 
ভাবানুকরণের অর্থ যেহেতু ভাবের উপলব্ধির অনুকরণ_-নিছক ভাবোচ্ছৰাস 
নয়, অনুকরণ দেক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক। এর পরের কথা হ'ল অন্ুকরণমান্রই ক্রিয়া 


১২ সঙ্গীতের শিঞ্পদর্শন 


কর্মের ব্যাপার, সুতরাং অনুকরণবরত্ত কর্মবাত্তিও বটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
অনুকরণবণত্ত বলতে জ্ঞান ও কম বাত্তর একাঁট সামন্বয়িক বাঁত্ত বোঝাচ্ছে। 
এ বিচার নিশ্চয়ই প্লেটের "ডিভ।ইন ম্যাডনেসত বা দব্যোন্মাদনাকে মেনে 
নেবেনা। ভন্মাদন। ভাবোন্মাদনার বামান্তর অর্থাৎ আখেগবৃত্তিন প্রেরণা 
অনূুকরণের ক্ষেতে যা সম্ভাবত নয়, তবে একথাও বলবার যে দব্যোন্মাদনার 
উল্লেখ প্লেটোর কাছ থেকেই আমরা পেয়োছ, আরিস্টট্লৃকে এমন মন্তব্য 
করতে দৌখনা এবং আমরাও মনে কারিনা সে অনুকরণ কিয়া ভাবাবেগ প্রণোঁদত 
ব্যাপার এবং এব. আগেই ষা ঝল। হয়েছে ভাবের অন্দকরণকেও আবেগাত্মক 
[কুয়া পল প্ণা ৬"চিভ, ভাব যেখানে অন্দকৃত ব। রপায়ত সেখানে ভাবাবেগ 
অবশ্যই সংঘত ও নিয়ান্মুত। 

অনুর্কীতবাদের পর্বত” উল্লেখ্য [বিষয় হাল শিল্পের বিষয়বস্তু ও তার 
উপস্থাপনা । শিপ কার অন্করণ-বলা বাহ্ল্য ইন্দিয়লব্ধ [বিষয়ের এবং 
মনের বচত্র ভাবানুভতন্-এক কথায় প্রকাতির অনুকরণ। প্রকাতিকে যাঁদ 
বাঁহঃপ্রক।ত ও অণভঃপ্রক্কাভি রুপে দোঁখি তাহলে রূপময় জগতের সঙ্গে অনু 
ভবশবয় গগতণড আবশাট িল্গের অনুকরণীয় বিপষ হয়ে উঠবে এবং গ্রীক 
মনীষারাও শিলেপর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একথাই চিন্তা করেছেন। তবে অনু 
করণ বণাটিকে যে আক্ষরিক অর্থে সাধারণত ব্যবহার করা হয়-কোনো কিছ;র 
হবহদ মণল ব। প্রাতালাপ রচনা, সেই অর্থে প্লেটো বা আযরস্টটল্‌ যে মনে 
কন নন তার পারচয় আগরা প্‌বেহি পেয়েছি, বিশেষতঃ আযরিস্টটূল্‌কে 
অনেক ক্ষেত্রেই ঘাখয়ে িরদধে বলতে দেখি অনুকরণ কেবল 1বষয়ের 1নখশুত 
প্রাতযাপ নয সম্ছাবা সি । প্রকৃতপক্ষে অনুকীতিবাদের যে স্বপূপাঁট গ্রীক 
মনীবীদের আলোচনার মাধামে প্রকাশ গেদেছে তা হ'ল এও হে, ইন্দিয়গ্রাহা 
বপের আদশরনই হাল অনুকরণ । জঙ্গাবিচিত্র রুপ, বিছিল ঘটনা শিপীর 
মনে দে আকার নেয় অথ শু ্পাখে দেখা রূপ নয়, মনে মনে যে রূপকে 
শ্লপ। অনুভব করেন, সেই জনোমত রূপের প্রাতিরূপই হ'ল অনুকরণ । 
বহুবিধ শিএপরচনায প্রত দ.ল্টিপত করলে দেখ। যাবে অনুকরণ কথাটিকে 
স্থল অর্থে ধরলে আনেক লচনাকেই শল্পতালিকা গেকে বাতিল কবতে 
হয়। কিন্ত অনুকরণ কথাটি যাঁদ বিশেষ তাংপর্যে গণ। হয়- বস্তুর প্রাতর্প 
অর্থে নয় মনের প্রাতবপ অর্থে যেন বস্ত সাবয়ব উপলক্ষ মান্র বস্তুপ্রতীতিই 
লক্ষা--এই অর্থে তবে অনুকদণ কথাটি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি যোগা আভিধা 
বলেই বিবোচত হবে এবং শিল্পকলাসমূহের লর্বাত্মবক সংজ্ঞারূপে পারিণত 
হবে। 


সঙ্গীতে অনুকাতিবাদ ১৩ 


অন্মকরণের এই ব্যাখ্যা তার অব্যাপ্ত দোকে কাটিয়ে তুললেও নীতিগত- 
ভাবে এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেওয়ার যে সমস্যা রয়ে গেছে সোদকাঁটি লক্ষ্য না 
করলে চলেনা । ির্ুদ্ধবধ্ীরা ষে আপাত তোলেন-_অনুকরণকে রূপের 
আদর্শায়ন বলছল অন্যকরণ ও কল্পনার মধ্যে আর পাথ কা থাকে কোথায়, 
বস্তুর আদর্শায়ত রূপ আর কল্পিতপ্নুপ প্রকারান্তবে আভন্ন নয় কি? অর্থাৎ 
মূলেই সমস্যা-যে বন্তি অনুকরণ করে সে বৃত্তি উদ্ভাবনীবাত্তর নামান্তর 
হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একথ। ঠিক যে আারস্টটূজ্‌ অসম্ভবতা বা অবাস্তবতাম 
খথা বলেন ন, বলছেন সম্ভাবের কথ। বা যে অসম্ভব সম্ভব তার কথা অর্থ 
বাস্তবের সঙ্গে যার গথকি। মানগন ; তহলেও এ কথ। উঠতে পারে, সম্ভব 
থেকে সম্ভাবোর দিকে যাওয়ার অগথহি হ'ল অবাস্তব কল্পনার দিকে ঝোঁকা-- 
সুতরাং অনুকরণ ও কঞ্পনাণ মধ্যবত1 স।নারেখাটি আহ থাকে না। গ্রীক 
মনীষারা অনুকরণ যে সক্ষ তীংপর্যই আরোপ করুন না কেন অনুকরণেৰ 
ধারণাঁট যে তদানীন্তন চিত্রীশলপ ও ভাস্কর্ষ থেকে নেওয়া সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই এবং কাব্য ও নাটককে নত ও ভাস্কর্যের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধতে গিয়ে 
তাঁদের অনূকরণের অর্থকে যে কিছু শিথিল বা সম্প্রসারিত করতে হয়েছে এ 
কথা কল্পন। করে নেওয়া অমূলক নয় এবং শিথিল করতে 1গয়েই সমস্যা এসে 
পড়েছে। মোট কথা, আমরা গলে করি যথনথ প্রতিরূপ অথে যে অনুকরণ 
তা শিল্পে অচল হলেও তাঁর অর্থ স্পম্ত ও 'নাদন্ট কিন্তু আদর্শায়ন অর্থে 
অনুকরণেয় ভাধ্য অন্দকরণের গৌরব বাড়ালেও মূল সত্যকে আচ্ছন্ন করে। 


এ পর্যন্ত যে আলোচনা হ'ল তা সামগ্রিকভাবে ?শলেপের আধারে রেখে 
অনুকবণতক্কের বিচার ও বিশ্লেষণ, এখন আমবা বিশেষভাবে সঙ্গীতের 
আধারে এই মতবাদের তাৎপর্য লক্ষ্য করবো-মতবাদটি সঙ্গীতে কি ভাবে 
প্রযুক্ত হতে পারে এবং তাতে কি ধরণের সমস্যার সামনে পড়তে হয়। 

আমরা লক্ষ্য করেছি শ্লেটো বা আযরিস্টট্‌ল্‌ সঙ্গীতে বাঁহঃপ্রকীতির রূপ 
নিয়ে আলোচনা করেন নি-করেছেন অন্তঃপ্রকাত নিয়ে। অবশ্য অন্তরের 
রূপও বিশেষ এক অভিজ্ঞতার বিষয় এবং বলা যেতে পারে বাহঃপ্রকীতিতে 
যেমন ধ্বানতবঙ্গ প্রবাহত তৈমন মনোজগতেও তার স্পন্দন অনুভূত, তাবে 
প্রশ্ন, গ্রীক মনীষীদের সঙ্গীতচিন্ত। অন্তর-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠার কারণ কঃ 
সম্ভবত কণ্ঠসঙ্গীতের আধাট্র তাঁরা সমগ্র সঙ্গীতের স্বরূপাঁট লক্ষ্য করে- 
ছিলেন এবং কণ্ঠস্বরের সঙ্গে হদয়বাত্তর তান্বয়ী সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গত 
সংস্কারকে পুন্ট করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রীক মনীষীদের আলোচনায় 


১৪ সঙ্গবতের শিজ্পদর্শন 


সঙ্গীতে বাহঃপ্রকৃতি উপেক্ষিত হলেও পরবতাঁ যুগের তত্ব-অন্দশীলনে 
[বিষয় আলোচনার অন্তভুন্ত হয়-সে বিষয় আমরা উপযবুন্ত সময়ে উত্থাপন 
করবো, আপাতত ভাবানুকরণের আলোচনায় আসা যাক্‌। 

সঙ্গত ভাবের অনুকীতি-এ কথার তাৎপর্য কিঃ শিল্প অন্দকরণ 
র্‌পে প্রকাশ পায় তখনই যখন তা বাস্তবের প্রাতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, এই অর্গে 
সঙ্গীত অবশ্যই অনুকরণ- আবেগাত্মক স্বরোচ্চারের ব্যঞ্জনা সঙ্গীতে প্রাত- 
ফলিত। ভাবোত্তেজনার মান্রা অনুযায়ী কণ্ঠ যেমন উশ্চুনীচ ও তীর-মদু 
স্বরে তথা দ্ুত-মন্থর গাতিবেগে ধানিত হয়, সঞ্গীতেও সেই একই গাতি- 
প্রকীতির চিত্ত। সতরাং সঙ্গীত অন্তরাবেগেরই প্রাতকীতি বা অন্দুকাত বিশেষ । 
ভাবানুকরণের সহজ ব্যাখ্যা হ'ল এই। এখন সঙ্গীতে ভাবান্দকরণ প্রাক্রিয়া 
সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। এ সম্বন্ধে প্লেটো বা আরস্টটলের 
স্ুস্পম্ট আঁভমত আমাদের জানা না থাকলেও অনুকতিবাদের তাৎপর্ষের 
পাঁরপ্রোক্ষিতে একটি ধারণা আমরা করে নিতে পার। স্মরণ থাকতে পারে, 
আমরা আগেও একবার উল্লেখ করোছ অনুকরণশীক্য়া ভাবাবেগ 
প্রণোদিত ব্যাপার নয়। অনুকরণ বলতে আমরা বুঝি রূপকে ধরে 
রুপরচনা, তা দেখে দেখেই হোক্‌ বা মনে মনে হোক, সুতরাং অন্ধ আবেগ- 
“বারা চাঁলত হবার অবকাশ নেই। কাজেই ভাবের অনুকরণ একাঁট 
সংযত প্রকাশন 'কিয়া-ীশল্পী যেন অনুভূতিকে উপলাঁব্ধ করেই অনুকরণ 
করেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা-একাল্তভাবে যা আবেগোদ্গত তা 
অন্যের মনে কোনো ধারণার (কনসেপ্ট) উন্মেষ ঘটায় না, প্রাতীক্রুয়া স+ষ্ট 
করে মান, সঙ্গীত যেহেতু কাতি বা 'নার্মীত বিশেষ, সেহেতু সঙ্গীত শ্রোতার 
মনে বিশিষ ভাবধারণার সূন্টি করে এখং পোতিম।এই আবাদর্শাটকে অনুভব 
ক'রে হৃদয়বাত্ত চারতার্থ করেন। 

ভাবমান্রই র্‌পাশ্রয়ন এবং রূপের একাঁট চাক্ষুষ পবিচয় অনুকারণদের 
মধ্যে থেকে যায়। ভাবি মনের মধ্যে যে আকারই গ্রহণ করুক না কেন হীন্দ্রিয়- 
গাহা রূপের অভিজ্ঞতার আধারেই তার বকাশ। প্রশ্ন হল, সঙ্গীতের রূপ- 
রচনায় শিল্পীকে যে উপাদান আহরণ করতে হয় সাধারণভাবে বাস্তব উপাদান 
বলতে আমরা মা বাঁঝ-আবেগাতনক স্বরোচ্চারের উপাদান-_সঙ্গীতের 
উপাদান বলতে ক তাই বোঝায়? তা অবশ্যই নয়। সঙ্গত কালের 
বিবর্তনে সাতাট স্বরের যে বিশিষ্ট রূপ নিরে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভাতে 
সঙ্গীতকে বা উন্নত সঙ্গীতকে স্থূল আবেগ-উপাদানের সামগণী বলার কোনো 
অবকাশ নেই। অন্ভবর্পন বলে সঙ্গীতকে গণ্য করলেও এ কথা না বলে 


সঙ্গীতে অনুকাতিবাদ ৯৫ 


উপার নেই যে সঙ্গীত সপ্তস্বরেরই ভাবমূর্তিতে পাঁরণত--নিজের রুপ 
থেকেই উপাদান সংগ্রহ করে উত্তরোত্তর ভাবরূপের উৎকর্ষ সাধন করে তুলেছে। 
লক্ষণীয়, অন্করণের দৃষ্জকোণ থেকে এখানেই আর পাঁচটি শিল্পকলার সঙ্গে 
সঙ্গীতের আপাতবৈষম্য ঘটে যায়, কারণ অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে অনুকরণ সব 
সময়ই লৌকিক রুপের অনুকরণ, চিত্রকর মানুষের মুখে ভাবটি যে ভাবে 
প্রাতিফালিত হতে দেখেন ঠিক সেইভাবেই তাকে 'চান্রত করেন। এমন কি 
আদর্শায়ত রৃপসাষ্টর ক্ষেত্রেও বাস্তবের ছবিটিকে আধার করেই মনোমত 
রূপ দিতে হয়, কিন্তু সুন্দর সঙ্গীতে এই বাস্তবাশ্রয়ী রুপরচনার কোনো 
নাঁজর নেই। সঙ্গণতের ক্ষেত্রে বিষয়াটিকে এইভাবেই বুঝতে হবে যে সঙ্গত 
(ববর্তনের মধ্যে দিয়ে আদর্শার়ত হায়ে উঠেছে । আবেগানৃভৃতির [বিশেষ 
উপলাব্ধ যেন আদম কণ্ঠোচ্চারকে স্বরে পরিণত করেছে এবং কালের ববতনে 
প্রকাশভাঁঙ্গর এই উন্নত রূপই হয়ে উঠেছে সঙ্গতকারের মনের আধার। 
সাধারণ স্ববোগ্চারের সঙ্গে সাঙ্গগীতিক রূপরেখার স্থল সাদৃশ্য থেকে গেলেও 
সঙ্গীতের রূপাঁট শল্পীর বিশেষ অনুভব চেতনার নিদর্শন রেখেছে । সুতরাং 
অনুক্বীতিবাদের আধারে এ কম একটি ব্যখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে সঙ্গীতের 
নানা রুপে মনের অনুভূতি যেভাবে চান্রত হয়ে আছে, সেই ধারায় সঙ্গীতিকার 
গার উপলাব্ধকে রুপ দেন বা অনুকরণ করেন। এ পধষন্তি যে ব্যাখ্যা দেওয়া 
"গল তারই পাঁরপ্রেক্ষিতে ভাবান্কতির দুট স্তর আমরা লক্ষ্য করতে পারি, 
এক, উপলাব্ধর স্তর আর এক বাহরপ্রকাশের স্তর। উপলাব্ধর স্তরে পর্ব 
শত বিচি সুরোপাদান বিশেষ একটি ভাত্নীর্ত (আইডয়া অব ফিলিং) 
নিষে মনে উদয় হয এবং বাহঃপ্রকাশের স্তরে সেই ভাবম্তট সুরমৃর্তিতে 
পাঁরণাঁতি লাভ করে। 

সঙ্গীতে ভাবানূকৃতি সম্বন্ধে যতটুক্‌ জানবার তা এই পযন্তিই যথেষ্ট । 
আমাদের আলোচনাকে অনুকরণের প্রসঙ্গেই নিবদ্ধ রাখলাম। ভাবসম্বন্ধে 
[বিশেষ আলোচনার জন্য ভাববাদের অধ্যায় রয়ে গেছে, এ প্রসঙ্গে তা বাহুল্য । 
এখন সঙ্গীতকে ভাবের অন্ুকরণরুপে ব্যাখা দিতে গিয়ে যে সমস্যার সামনে 
পড়তে হয় আমরা তার উল্লেখ করবো । প্রথম প্রশন হাল, অনুকরণ বলতে যে 
সচেতন ক্রিয়া বোঝায় অন্ুভাতির প্রাতর্পাঁটি কি সেই সচেতন ক্রিয়ার 
পারণামর্পে বিবেচিত হতে পারে 2 যাঁদও আগেই উল্লিখিত হয়েছে প্রকাশন 
পারে না অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্মবৃত্তির কিছুটা দূরত্ব ঘটতে বাধ্য, কিন্তু 
ইন্ডরিয়গ্রাহ্য রূপান্দকরণের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে অন্মকারীর যে মানাঁসক দূরত্ব 
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রক্ষিত হয় এতখানি দূরত্ব নিয়ে মনের অনুভূতিকে রূপ দেওয়া কি সম্ভব? 
বশেষতঃ সঙ্গণখতে, যেখানে অনুভববাঁত্ত স্বরাশ্রয়ী হয়ে ওঠে? 

দ্বিতীয়তঃ অনুকতিবাদীরা শিল্পী মনের উপলব্ধিকে অন্যান্য বাহরবিষয়ের 
মত আভজ্ঞতার িবধয় বলেই মনে করেন, তাঁরা সম্ভবত এ কথাই বলতে চান 
যে এই আভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে ইীন্দ্রিয়লব্ধ না হলেও বিশেষ অনুভবের মাধ্যমে 
পাওয়া একটি বাস্তব সত্য। প্রশ্ন হ'ল অনুভবকে জ্ঞানমূলক বলেই সবাই 
মানবেন কনা, অন্ততপক্ষে মনস্তত্ত সে কথা স্বীকার করবে কিনা, অবশ্য এমন 
উন্তি আছে 'জ্ঞানে জাঁন বিষয়কে ভাবে জানি আপনাকে' অর্থাৎ 'নোইং থ্রু 
ফিলিং --এ জ্ঞানও সম্ভব এবং ক্লোচেও 'ইন্উইশন'কে জ্ঞানের অন্তর্গত করে 
প্রকারান্তরে অনুভ্িতিকে জ্ঞানমূলক বলেছেন-আমরা এ কথাই বাঁঝ হীন্দিয় 
লব্ধ বস্তৃঙ্ঞনের সঙ্গে এ জ্ঞানের পার্থন্যি বলক্ষণ, অনুভবে যা পাওয়া যায় 
তা নিজের মতন করে পাওয়া । বলা বাহ্‌ল্য সমস্যার জড়ট রয়ে গেছে 
এখানেই--অন্কৃত রূপাঁটকে মূলের সঙ্গে মেলানোর ব্যাপারে । সঙ্গত 
[শল্পীমনেব যথাযথ দর্পণ হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা তার যাচাই হবে ?িক 
ভাবে? একমান্র বলা যেতে পারে তাকে যাচাই করার উপায় হ'ল শ্রোতাদের 
ভাবপ্রাতীক্লয়ার এঁক্য লক্ষ্য করা কিন্তু সাধারণভাবে ব্যান্তভেদে আবেগপ্রবণতাব 
ভেদ থেকে যাওয়ায় ভাবের 'ানখদৃত প্রাতিরূপের ধারণাটি ক স্পম্ট হতে 
পারে? 

তৃতীয়ত আমরা উল্লেখ করোছি আবেগের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গীতের আকারে 
প্রকারে বগল থেকে গেলেও সঙ্গীত রূপের উতকর্ষে অনন্য। আমরা “ষ 
ভাষায় কথা বাল সে ভাষাও হয়ে উঠতে পারে সাঁহত্যের ভাষা, কাবোর ভাষা, 
কিন্তু যে সুরে আনন্দ বেদনার ভাব প্রকাশ কাঁর সে সুর সাঙ্গীতিক শ্রীমণ্ডিত 
নয়। জল্গ মূহূর্তে আবেগোদ্গত হলেও কমাবিকাশের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত 
অপূর্ব রূপ্সূষমা লাভ করেছে-সঙ্গটতে রূপের এই ক্রমোন্নয়নকে স্বীকার 
করলে তাকে কি অন্দকরণবৃক্তির পরিণাম বল মেনে নেওয়া যায়? 





পূর্বেই উীল্লখিত হয়েছে প্লেটো ও আযাবিস্টট-লের অনূকাতিবাদ সঙ্গীতে 
ভাবকে আশ্রয় করলেও পরবতাঁ যূগের এই মতবাদদের কাছে বাঁহঃপ্রকৃতি 
ব। বাহজগাতের রূশও সঙ্গীতের বিষয়র্পে গ্রাহ্য হয়েছে। এই অধ্যায়ে 
তাঁদের বস্তব্যের অবৃতারণা করে আমরা সঙ্গীতে অনুকৃতিবাদের পূর্ণঙ্গ 
রূপাঁট দিতে চাই। প্রসঙ্গত একটি কথা বলে নেওয়া দরকার অনূকীতিবাদ 
ও সাপেক্ষবাদ (রেফারেনাশয়ালজমৃ) এখাট বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একই 
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মতের দুটি ভিন্ন নাম, কারণ উভয়েই শিজ্পকে জীবন-আভিজ্ঞতার রূপ বলে 
মনে করে, একমান্ত্র রূপরচনার বত্তাট অনুকরণ বীত্ত না অন্য ফোনো বাত্ত এ 
প্রশ্নে তাঁদের যা অনৈক্য। যাই হোক্‌ অন্দকাতবাদের যে মুল বন্তব্য শিঙপ 
ভীবন-আভজ্ঞতার রূপ বা অনুকরণ, সেই অভিজ্ঞতার স্বরূপ দুাট, এক, 
ঢেতনালব্ধ আঁভজ্ঞতা অর্থাৎ পণ হন্রয়ের মাধমে বিশ্বপ্রকীতি ও পারি 
পাশবিক পারবেশকে ঠিক যেমন ভাবে দেখি তার আভিজ্ঞতা আর এক প্রীন্দ্রমিক 
চেতনা বা পারিপাশ্বকিতা হৃদয়বার্তকে যেভাবে উন্মোষত করে তান 
আভজ্ঞতা, এই উভয় অভিজ্ঞতাকে নিয়েই শিল্পের 'বকাশ এবং তাঁরা বলতে 
পারেন সঙ্গীতের মধ্যেও আভজ্ঞতার এই দ্বত স্বরূপের ?নদর্শন রয়ে গেছে 
_অন্তরবাত্তর সঙ্গে তার যেমন একাত্মতা তেমনি ধ্নিময় জগতের সঙ্গেও 
তার অনুরূপ অল্তরঙ্গতা । 
বলা প্রয়োজন যে আলোচ্য মতবাদ সঙ্গীতের ক্ষেত্রাট কেবল শ্রাতগ্রাহ 
রূপের গণ্ডিতেই সশীমত বলে মনে করে নি, অন্যান্য হীন্দ্িয়গ্রাহ্য রুপের 
প্রসারিত ক্ষেত্রেও তাঁরা সঙ্গীতের আঁধকারকে লক্ষ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
তাঁরা যেভাবে ব্যাখ্যা দেন তা হ'ল এই, বাহঃপ্রকীতিকে রূপ দেবার প্রয়োজনে 
স্ড্গশীত কোথায়ও প্রতাক্ষ অনুকরণের কোথায়ও ব৷ ব্যজনার আশ্রয় নেয়। 
প্রত)ক্ষ অনুকরণের অন্তর্গত হ'ল সেই রূপগ্যাল খেগুলি শ্রাতিগ্রাহ্য এবং 
অন। ইন্দ্রির়লব্ধ রূপগাঁল ইঙ্গিত-মুখর । িওনার্ড বি, মায়ার একটু অন্য 
ভাবে বুঝিয়েছেন তাঁর কথায়_-প্রাকতরূপের সঙ্গে অথবা বাস্তব জীবনের 
বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে সাগ্গঈতিক উপাদানের সঙ্গাঁতি তথা 'নত্য 
সম্পকেধি মধ্যে দিয়েই সাঙ্গীতিক তাৎপমে্র উদ্ভব ৩৬--বন্তব্য হল, বাস্তব- 
রপের সঙ্গে সঙ্গীতের রূপের যেখানে সঙ্গাত থেকে যায় এবং সঙ্গত যেখানে 
বাস্তব ঘটশার অঙ্গশভূত হয়ে ভাবানুষঙ্গ সাৃন্ট করে সেখানে সঙ্গীতের সেই 
সমস্ত রপ্‌ বা উপাদান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রাতর্শপ সৃন্টির সহায়ক হয়। 
এ প্রসঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত মায়ারের বাখ্যাকে অনুসরণ করাই প্রশস্ত মনে 
করাছ। সূতরাং প্রথম সঙ্গাঁতর কথা উল্লেখ করতে চাই-ধবাঁন সঙ্গীতের 
মূল উপাদান এবং প্রকৃতির সুলালত ধহনির অনুরণন যল্সঙ্গীতে অনুভূত, 
গুরুশম্ভীর শব্দননাদের প্রাতিধ্ান সুরযন্ত্ে না থাকলেও আছে আনদ্ধবাদ্য, 
তবে সরষন্দেও তা আভাসিত হবার অপেক্ষা রাখে । বলা বাহুল্য এসব 
ক্ষেত্রে ধানসঙ্গতি নসর্গ ভাবানুষজ্গের উদ্বোধক । সঙ্গীতের অন্য উপাদানটি 
হ'ল ছন্দ বা গাঁতি, গতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সঙ্গীত ও বিশব- 
প্রকাতির মধ্যে একই গাঁতিধর্ম বদ্যমান এবং দ্ুত-মল্থর, শান্ত- দুরন্ত, জাঁটল- 


র্‌ 


চে 
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স্বচ্ছন্দ প্রভাতি গাঁতর এই বৈশিষ্ট্যগ্ীল সঙ্গতে অনূকৃত হলে গাতিময় 
বশ্বপ্রকীতির 'বাভন্ন ভ।বব্ঃঞনা প্রাতিফাঁলত হয়, এমনাক গাঁতির অন্ভাত 
যে সমস্ত জাগতিক অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ নয়, সেই সমস্ত আভজ্ঞতাও বিশেষ 
বিশেষ গতিবৈশিজ্ট্ের সঙ্গে সমান্বত হয়ে ওঠে। সঙ্গীতে গতিভেদের 
আধারে বিভিন্ন জাগাতিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ। প্রকৃতির শান্ত- 
মূর্তি যেমন ধীর গাঁতর সদরে বা রাগে প্রকাশিত তেমন দুরন্ত 
রূপের ব্যঞ্জনাও দূত লয়ে সুস্পম্ট--মেঘ রাণ্গর গুরুগম্ভীর ও গাঁতিময় ভাব- 
ব্যজনায় বর্ধার ঘনখটার রূপটি যে মূর্ত হতে চায় সে কথা জ্দাবাদত। এ 
তো গেল ধ্বনি ও গাতি সাদৃশ্যের কথা, এ ছাড়াও সাদ্‌শ্যের অন্যাদক আছে 
যা দৃস্টির বা স্পর্শের বিষয়গযীলর সঙ্গে জাঁড়ত, যেমন ছোট-বড়, উপ্চু-নীচ,, 
গাট-হালকা, রুক্ষ-মস্ণ িশেবণগ্ীল- সঙ্গীতের বাভন্গ উপাদানে এই 
বিশেষণগ্যালি আরোপিত হয়ে দৃশ্য বা স্প্‌শ্যবস্তুকে সঙ্কোতিত করে । প্রসঙ্গত 
বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন ধরণের সাদৃশ্যের আধারেই আবহসঙ্গীতের ভাব- 
ব্যঞজনার স্বন্ট-সংর ও ছন্দের সুসঙ্গত সমন্বয়েই ঘটনার গাতিপ্রকীতিকে 
দো/৩ত করা হয়। এই প্রসঙ্গের শেষে যে কথ; উল্লেখ্য তা হ'ল, অন্যাবষয়ের 
সঙ্গে সাঙ্গাঁতিক উপাদানের সাদশ্য যত নিকট বিষয়ের প্রাতরূপ ততই 
সমুজ্জবল এবং খত দুর ততই হীঙ্গতমর়। 

এরপর সান্লিধ্জানিত ভাবানূষঙ্গের প্রসঙ্গ-এই মতবাদীরা মনে করেন 
সঙ্গীতের কোনো উপাদান বা রূপ কোনো পরিবেশের অঙ্গীভূত হলে সেই 
পারবেশের সঙকতর্পে পরিণত হয়, যে কারণে অর্গান বাদ্যযন্ধরটি পাশ্চাত্তয 
শ্রোতাদের কানে গির্জার অন্যঙ্গ বহন করে, গং বা ঘণ্টার ধ্বান প্রাচ্য 
শ্রেতাদের মনে মীন্দরের স্মৃতি বা কাসর ও শঙ্খধবান ভারতারদের মান 
পূজানূজ্ঠানের স্মতি উদ্বোঁধত করে বা সানাই শুভ উতনবকে প্রতিফলিত 
করে। বিশেষ (বিশেষ সব ধা রাগেরও অনুরূপ ভাবানূষঙ্গ রয়ে গেছে, বলা 
যেতে পারে ভারতীয় রাগসংগীতের সময়-বঞ্জনার কথা ৪ বা মৃখাতঃ সময় 
সচীর সাঁনষ্ঞ অনুসরণের পারিণাম 1৩৭ এ প্রসঙ্গে ষে কথা মনে রাখার 'িবষয় 
তা হ'ল, সঙ্গীতের ফে সমস্ত উপাদান বা রূপ বাহর্বিষয়ের সঙ্গে একান্ত 
সাম্িধোর ফলে অন্ষঙ্গবহ হয়ে ওঠে, সেই উপাদান বা রূপগ্লি অনুকরণের 
ক্ষেপ্র সঞ্বেতরপে কাষকিরা হয়। এ প্রসঙ্গে আর বেশন 'কছ্‌ বলা বাহুল্য 
তবে একাট বথা উল্লেখ্য ষে বাস্তব জগতের বিভিন্ন পারবেশ বা রূপকে যেমন 
আমরা অন্ভ্াত-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়-প্রতীতিরপে উপভোগ কার তেমন আবার 
অনুভবময় প্রতীতিরূপেও পাই. সঙ্গীতেও সেই একই সত্য, যেমন আমরা 





সঙ্গণতে অনূকীতবাদ ১৯ 


দেখি সানাই এর সুর উৎসবের স্মৃতিকে মিলনের অনুভ্তিতে পারণত করে। 
সঙ্গীতে বাস্তব-আভজ্ঞতার রূপায়ণ সম্বন্ধে সাপেক্ষবাদ বা অনুকতিবাদের 
মূল বন্তব্য হ'ল এই। 

এখন এই ধারণার বিরুদ্ধে বলবার ক আছে দেখা যাক। প্রকৃতির 
রূপরচনা প্রসঙ্জো-সমস্যাঁটি হ'ল এই, প্রকীতি থেকে সংগীতের পাবার মত 
উপাদান হ'ল ধবাঁন এবং সুমধুর ধানর যঙাঁবাঁচত্র রূপই প্রকীতিকে অলঙ্কৃত 
করুক না কেন, সঙ্গীতের স্বরগ্রাম প্রকীতির সঙ্গীতে নেই, স্বরগ্াল যেন 
আবন্যস্ত ভাবে ছড়ানো । কোনো কোনো পাখীর গানে সুরের ঢেউ খোলয়ে 
ওঠানাবার ছবিটি পাওয়া গেলেও, স্বরের স্তরগ্যাল স্পম্ট অনুভূত হয় না, 
আথচ 'নার্ঘস্ট স্বরগ্রাম নিয়েই সঙ্গীতের গঠন । এই মতবাদঈদের যুক্তি একমান্র 
হতে পারে সঙ্গীতিকে প্রকৃতির ব্যঞ্জনা বলা অর্থাং সঙ্গীত যেন নিজের স্বর- 
গ্রামে প্রকীতির ধ্বন্যাতমক রূপকে সঙ্কোতিত করে, প্রশ্ন হ'ল অনুকার-ধবাঁনর 
সমাবেশ ঘাঁটয়ে গ্রকীতিকে পাবার যে চেম্ট। তা ?ক যথার্থ সাঙ্গীতিক 
চারব্রসম্মত 2 এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রূপবাদী এওয়ার্ড হ্যানাসলকের কয়েকটি 
কথা উল্লেখ করার মত 

“পাঝিময় ধান এবং সম্পূর্ণ ধ্দনিতন্তরটি রচনার উপায় মানত, 
রচনায় 'বধয়বস্তু নম্ন। কাঠ এবং তন্তী যেমন সুরেলা ধ্বনির ব্যাপারে 
বসতুউপাদান (ম্যাটার), তেমনি সঙ্গীতের ব্যাপারেও সুরেলা ধান বস্তৃ- 
উপাদান। কিন্তু বস্তু কথাটির তৃতীয় এবং উচ্চতর একটি অর্থ আছে, সেই 
অর্থে বস্তু হচ্ছে উপস্থাপ্য বিষয়-সণ্টাভাব_বিষয়বস্তু। এই অর্থে যা 
'পস্তৃ” তা সঙ্গতত-বচয়িতা কোথা থেকে গা, যে বিষয়বন্ত রচনাকে স্বতন্ত্র 
ও 'বাশম্ট চারত্র দান করে ীবশেষ ব্রচনার সেই িবষয়বস্তু কোথা থেকে 
উদ্ভূত হয়? 

“কাব্য, চিন এবং ভাস্কর্য পাঁরিপ।শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে বিষয়বস্তুর অফুরন্ত 
ভাণ্ডার পেয়ে থাকে । কাব বা শিল্পন প্রকৃতি কোনো সুন্দর বস্তু দেখে 
মূধ হ'ন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বস্তু তার মৌলিক স্াঁষ্টর বিষয়বস্তু হয়ে 
দাঁড়ায়। প্রকৃতি শিল্পকে বিষয়বস্তু যোগাচ্ছে-এর লক্ষণীয় দৃজ্টান্ত হ'ল 
চনত এবং ভাস্কর্য বাইরের জগতে যাঁদ কোনো গাছ, ফুল প্রভৃতি না থাকতো, 
চন্রাশজ্পশ কিছুতেই তা আঁকতে পারতেন না, মানুষের আকৃতি চোখে না 
দেখলে ভাস্কর কিছুতেই মূর্তি নির্মাণ করতে পারতেন না। আদর্শায়ত 
ভাবিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও একুই কথা প্রযোজ্য। ঠিক ভাবে বলতে গেলে 
তা যথার্থ আদর্শস্থানীয় (আইডিয়াল) নয়। আদর্শ একটি. প্রাকৃতিক 


২০ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


দৃশ্য কি পাহাড়-পর্বত, গাছপ্মলা, জল, ভাসমান মেঘখণ্ড প্রভৃতি প্রাকীতিক 
বস্তুরই সংযোগে নির্মিত নয়? চিত্রশিল্পী যা দেখেন নি, খুব ভাল করে 
পর্যবেক্ষণ করেন নি, তা তিনি আঁকতে পারেন না--তা তিনি প্রাকীতক দৃশ্যই 
আঁকুল অথবা কোনে। জাতির্পই আঁকুন অথবা এঁতহাঁসক চিন্রই আঁকুন। 
.. বিশেষ মানুষটিকে দেখার প্রয়োজন চন্রাশল্পীর নেই বটে, 1কল্তু বহসংখ্যক 
জানুয য।রা চলছে, দাঁড়িয়ে আছে, হাঁটিছে, তাদের আভজ্ঞতা তাঁর থাকতেই 
হবে, তাদের মূখে আলো বা ছায়। পড়লে কেমন দেখায়, তা তাঁকে লক্ষ্য করতেই 
হবে। চন্রাশজ্পীকৃত মুর্তর অসম্ভবতা বা অবাস্তবতাই সবচেয়ে তীর 
নিন্দার । কাবাকে প্রকীতি আরে অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর আদর্শ জোগায় 
এবং তারও একই অবদ্থা 1......... এখন উপরোন্ত শিল্পগ্র সঙ্গে সঙ্গীতের 
তুলনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতি সঙ্গীতের এমন কোনো আদর্শ 
ধা আদল দেয় নন যা তার বিষয়বস্তু হতে পারে । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রকীতিতে 
অন্দর বলে ছু নেই ।” ৩৮ এই অবাধ যথেম্ট । হ্যানাসলকের অভিমত থেকে 
আমাদের একথা বুঝতে অস্মাবধা হবে না যে প্রকৃতির সুরে নিরস্ট আদর্শের 
অভাবই সঙ্গীতকে অন্প্রেরণা জোগাতে বা বিষয়বস্তুর খোরাক দিতে পারে 
না। হ্যানীস্লক বলেছেন “সঙ্গীত-রচয়িতার কাছে প্রাকীতিক আদর্শ বা আদল 
হতে গেলে তাকে শ্রব্য কিছু হতে হবে”৩৯ অর্থাৎ সঙ্গীতের অনুকরণণয় 
রূপ বলতে যা বুঝবো তা হবে শ্রাতগ্রাহ্য এবং তার এমন একটি গঠনগত 
বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন যা সঙ্গীত-উপযেগণ হতে পারে, বলা বাহুল্য প্রকীতির 
শ্রাতিগ্রাহ্য রূপে সেই বোশিন্ট্যের শেষ অভাব। তবে রূপের আভাস বা 
ইঁঙ্গত সদৃশ উপাদান বা সদৃশ গঠনবিন্যাসের মাধামে সঙ্কেতিত না হয়েও 
[নয়ত অন্যজ্গের মাধ্যমেও হতে পারে অর্থাৎ সঙ্গণীতির প্রথাসিদ্ধ সঙ্কেতে 
পাঁরণত হবার সম্ভাবনা আছে, বাঁহঃপ্রকীতকে আভাসত করাও এক ধরণ্রে 
অন্ুকতি, যাঁদও প্রত্যক্ষভাবে প্রতির্পকে পাওয়া নয়, তবুও পরোক্ষ পাওয়া । 
আপাত্ত এ ক্ষেত্রেও রয়ে গেছে, খতুরাগকে খতৃর বপ্জনা বললে রাগের 
গঠনগত তাৎপর্য গৌন হয়ে ওঠে এবং বস্তুতঃ বিদগ্ধ শ্রোতা মেঘ বা 
মল্লার বা বসন্তের ভাবান্ষত্গে আসন্ত নন, তাঁদেব আসান্ত রাগের 
অন্তর্নিহিত স্বরৃপের প্রাতি। দ্বিতীয়তঃ সাঙ্গীীতিক রূপের বিশেষ 
ভাধানুষঙ্গ দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতি সরীমিত-ষুগ পরিবর্তনে 
ভাবানুষঙ্গ বিনঘ্ট হতে দেখা যায়, বর্ধা বা বসন্ত খতর রাগগুঁল বাদ দিলে 
এ যুগে অনা খত্রাগের বিশিষ্ট আবেদন * অনুভূত হয় না। যে সমস্ত 
সংগীতের ভাবান্ষত্গ দশর্ঘস্থায়শ, কাধ্তিঃ ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেই 


সঞ্গীতে অনুকৃাতিবাদ ২৯ 


সেই সঙ্গতগ্দালর বিশেষ সম্পর্ক, যেমন রণ-সঙ্গঈীত বা আনুষ্ঠানিক সঙ্গত । 

সাপেক্ষবাদারা বা অনুকাতিবাদীরা সঙ্গীতে এই সমস্যাগীলকে 
উীঁড়য়ে দতে পারেন নন, ফলে মতাঁটিকে তাঁরা কিছু সংস্কার করতে বাধ্য 
হয়েছেন এবং এইভাবেই মতাঁটকে ধরে রেখেছেন যে সঙ্গীতে একটি হীঙ্গত 
থেকে যায়হ, সে হাঙ্গত নার্দ্টি কোনো বিষয়ের হাঞ্গিত না হলেও বিষয় 
সামান্যের হাঞ্গিত। লওনার্ড বি, মায়ারের কথায় বলা যেতে পারে- সঙ্গীত 
মৃত্যুর ধারণ। বা প্রাতরূপকে রূপ দিতে না পারলেও, আভক্ঞতার এমনই 
এক উচ্চতর ক্ষেত্রকে রুপ দিতে পারে যেখানে মৃত্য ও অন্ধকারময়তা, 
রাত্র ও শীত, নদ ও নিস্তব্ধতা প্রভূত ধারণাগদাল একাতিত ও 
সমন্বিত হয়ে একটি একক জাঁটিল তাৎপর্ধে পাঁরণত হয়।৪০ আমাদের মনে 
হয় এই অর্থে সঙ্গঈীতের উদ্দেশ্কে পাঁরগাঁণত করলে অনূুকাতিবাদকে 
অতীন্দ্রয় ভাববাদের কাছেই টেনে ?নয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গীতের বহু ববাঁচত্র 
রূপ সাম্টি এই মহান্‌ অর্থগ্ীল সন্টারের উদ্দেশ্যে-এ মত অবশ্যই 'দ্বধা 
দবন্দেকর অবকাশ রাখে। 

মোট কথা সমস্ত আলোচনা থেকে এই িষয়াটিই প্রাতপন্ন হয় যে 
সঙ্গীতের অন্করণাতমকতা যেভাবেই, প্রতিষ্ঠা করতে যাই না কেন আমরা 
সমস্যার সম্মুখীন হব। আমরা আগেই বলেছি এ শুধু সঙ্গীতের সমস্যা 
নয়, সমগ্র শিল্পের সমস্যা এবং সঙ্গীতে তা আরো প্রকট। অনুকরণ 
সম্বন্ধে আমরা শেষ কথা একাঁট বলে এই অধ্যায়ের ছেদ টানবো। অনুকরণ 
ক্িয়াঁটি আর যায় হোক বান্তক ব্যাপার-সজ 'তনক নয়। বস্তুতঃ অনুকরণ 
সম্বন্ধে ষে প্রচাঁলত ধারণা তা যথাযথ বা যান্তিক উপস্থাপনা ছাড়া আর ীকছ 
বোঝায় না। সোদক থেকে শিল্প অনুকরণ, এ কথা বললে আমরা শিল্পের 
যোগ্য সম্মান দিতে পারি না, শিল্প যে সৃম্টমূলক ব্যাপার তাকে অস্বীকার 
করা হয়। সুতরাং সঙ্গীতে এবং সাধারণভাবে শিল্পে অনুকরণ মতবাদ 
আমাদের মনঃপৃত নয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সঙ্গীতে ভাববাদ 


সাপেক্ষবাদ (রেফারেনাঁশয়ালজশ্‌) ও িরপেক্ষবাদের ্যাবসোল- 
উটিজ্‌মৃ) পাঁরপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে দেখা যাবে অন্যকাতিবাদ, ভাববাদ এবং 
এই ধরণের অন্যান্য মতবাদ যা শিল্পকে আমাদের আভিজ্ঞতালব্ধ কোনো 
বিষয়ের প্রকাশ বলে মনে করে-এক হিসাবে আভন্ন। আঁভন্ন এই কারণে 
মে তারা বুপের মুক্ত সত্তাকে অস্বীকার করে, রূপকে সবস্তুক বলে মনে করে 
সুতরাং সোঁদক থেকে তারা সাপেক্ষবাদী। কিন্তু এই বস্তু-সাপেক্ষতার 
এঁক্য থাকলেও অনুকৃতিবাদ ও ভাববাদের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটেছে শলপ- 
রচনার বৃত্ত ও বিষয়কে কেন্দ্র করে। ভাববাদ যেখানে ভাবকেই শিল্পের 
একমাত্র বিষয় বলে ধরে নিয়েছে, সেখানে অন্কাঁতিবাদ ভাব ছাড়াও অন্যান) 
অভিজ্ঞাত বষয়কেও শিল্পের অঙ্গীভূত কবেছে। 

আবার ভাববাদকে (ইমোশন বা ফিলিং থিওরি) শিজ্পতত্তে আমরা ?তনাটি 
রূপে দেখতে পাই, যাদের একটি বুৃক্তর উপর নির্ভর করেছে, আর একটি 
1বষয়ের উপর এবং অন্যাট ফলশ্রাতির উপর । যাঁরা বলেন িলপ অনূুভন্ব- 
বত্তর সবজ্, অনুকরণ বা এ জাতিয় আনবাভির সৃষ্ট নগ্ন, তাঁরা যেমন 
ভাববাদী, তৈমাঁন যাঁরা বিষয়বস্তুর বৈশিল্ট্যেন ভীত্রতে শিল্পের স্ববৃপ 
নির্ধাবণ করতে তুম ভাবল শিলেসদ বিপয়বস্ত বন ভাঁজ এবং খারা বৃত্ত বা 
বিষয়ের উপরু 1ভাত্ত না করে শল্প-সম্ভোগজানত মানাঁসক প্রাতীক্রয়ার আধাবে 
শিল্পের স্বরূপ নির্ণয় করেন তাঁরাও ভাববাদী বলে গণ্য। প্রথম শ্রেণীর 
ভাববাদশরা সৃজনশ্রক্ষিয়্ায় অনুভববৃত্তির প্রাধান্য দিয়ে এই কথাই বলতে চান, 
শিল্পের জগৎ রূপের জগৎ হলেও আসলে এ রূপ ম্রষ্টার ভাবাবেগেরই 
আভিবাক্ত-ীশল্প মানৃষের অনুভবের বাস্তব 'নার্শন। এই গ্রসঙ্জেই উল্লেখ 
করা যেতে পারে প্লেটো যেখানে শিলপকে বিশদ্ধ আবেগের স-্টি বলে সিদ্ধান্ত 
করেছেন, সেখানে অনুকরণ ক্রিয়া অনুভবমূল্ক হয়ে উঠেছে এবং প্লেটে! 
সেখানে বিশুদ্ধ ভাববাদী হয়ে দাঁড়য়েছেধ। তেমান যাঁদ কেউ কল্পনাকে 
অনুভবমূলক ব্যাপার বলে মনে করেন অর্থাৎ অগ্ুব-নিরপেক্ষ জ্ঞানাত্মক 
ব্যাপার বলে মনে না করেন, তাহলে তিনিও শেষ পর্যন্ত, আবেগবাদের গণ্ডির 


সঙ্গীতে ভাববাদ ২৩ 





মধ্যেই থেকে যাবেন, কারণ শিম্প-সাঁন্টর উৎস হসাবে তিনি বস্তুতঃ অনুভব 
বৃত্তকেই স্বীকার করে নিচ্ছেন, কল্পনাকে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ বাত্ত হিসাে 
নিতে পাচ্ছেন না--কল্পনা যেন অনুভবেরই একা উপবৃর্ত বলে গণ্য হচ্ছে। 
স্মতরাং আবেগবাদের বৈশিষ্ট্যই হ'ল অনুভবন্ভ্তকে শিল্পের নিয়ন্তা বলে 
মনে করা, তাই যাঁরা শিল্পের অন্য কোনো ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেষ পযন্ত 
সজনাক্রয়ার উৎস হসাবে আবেগবাত্তকেই স্বীকার করে ফেলেছেন, তাঁরা 
কার্যতঃ আবেগবাদী হয়ে উঠেছেন। আমরা দেখতে পাব কোন্‌ বৃত্ত থেকে 
শিল্পের জণ্ম এই প্রশ্নের উত্তরে অনুকরণ, প্রকাশ, কজ্পনা, 'ির্মিণ প্রভৃতি 
এমান নানা জ্ঞানবৃত্তি ঘে"ষা বৃত্তির কথা বলা হলেও এই বাত্তগুলির স্বরূপ 
নিধণরণের সময় অনেকেই সস্প্ট 1পদ্ধান্তে এসে প্শেছতে চেঙ্গা করেন 
ন--অর্থ1ৎ বৃত্তিটি জ্ঞানণভনকা "ক্রিয়া অথব। অন্ুভবাতিনকা ক্রিয়া অথবা জ্জান- 
আনুভব-ইচছাপ মিশ্রাক্রয়ার অন্তর্গত না সুস্পম্উভাবে কেউই বলেনান। 
প্লেটো যেমন অন্যকরণবাত্তর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অনুকর্ণকে নাঁদরম্টিভানে 
জানমূলক বা অন্ভবমূলক ব্যাপারের অন্তভ€ন্ত করতে চেঙ্টা করেন নি, 
তৈমান কম্পনাবাদীদেরও অনেকে কম্পনার স্বরূপ বিশ্লষণ করতে গিয়ে 
কজপনা জ্ঞানমলক না অনুভবমূলক না মিশ্র ব্যাপার তা নির্দিষ্ট করে বলতে 
পারেন নি। এমন কি বেনেদেতো কোচের মত কম্পনাবাদীরা কম্পনাবৃত্তিকে 
অন্যতম অর্থাৎ প্রাথামক জ্ঞণবার্ত বলে ঘোষণা করেও কজ্পনার স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শেব পধন্তি অনুভব-নিরপেক্ষ রাখতে পারেন 'ন, 
কল্পনা ও ফিলিং এর সাঁমারেখা প্রায় ১» “ছ ফেলেছেন। যথাস্থানে এসব 
(বিষয়ের জালোচনা করা যাবে, এখানে শূধু বলার কথা হ'ল যে এই জাতীয় 
ভাববাদ তার্থাৎ বান্তীনষ্ঠ ভাববাদ শিল্পতত্তে একাট প্রচালত সংস্কার। বলা 
নিত্প্ররোজন যে সঙ্গীতে এই মতবাদটি বিশেষ জোর পেয়েছে, কন্ঠের সঙ্চো 
আবেগবৃত্তির সহজাত সম্পর্ক থেকে যাওয়ায় । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাববাদের প্রতিষ্ঠাও কিছ কম নয়। এই শ্রেণীর ভাব- 
বাদীরা শিল্পকে একান্তভাবে আবেগজাত স্াম্টি বা িল্পের আনন্দকে নিছক 
আবেগ-উদ্দখপনজনাত আনন্দ বলে মনে করেন না। তাঁদের বন্তব্য হ'ল 
শিজেপব বিষয় হ'ল ভাব, কিন্তু ভাবেগ-উত্তেজনা থেকেই শিল্পের সৃষ্ট নয়, 
ভাবকে বাঁশজ্ট রূপের মধ্যে প্রকাশ করার প্রেরণাই হ'ল প্রকৃত শিল্পের প্রেরন 
এবং শিজ্পের আনন্দ ভাবোদ্দীঞনার উধের্য ভাব-অনুধ্যানের আনন্দ । শিল্পশী- 
দের চোখে ভাব যেন বস্তাবশেষ, সেই ভাববস্তুকে নানা রূপে নানা বর্ণে 
ফুটিয়ে তোলাই তাঁদের কাজ। সঙ্গীতে এই মতের বন্তব্য সঙ্গত ভাবের 





২৪ সঙ্গীতের শল্পদর্শন 


ধ্বানময় মূর্তি স্বরের বিশিষ্ট 1বন্যাসের মাধ্যমে ভাবের উপলাব্ধকে মূর্ত 
করাই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য । এই শ্রেণীর ভাববাদের সঙ্গে অনুকাতিবাদেব 
সাদৃশ্য রয়ে গেছে। অন্দকৃতিবাদের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, ভাবানু- 
করণের অর্থ ভাবের উপলাব্ধর যথাযথ রুপায়ণ, সুতরাং আলোচ্য ভাববাদের 
সঙ্গে অনূকাতিবাদের মৌলিক কোনো পার্থক্য থাকে না, একমান্্র পার্থক্য 
টানা যায় এই বলেই যে অনূুকাতিকরণের মধ্যে যে যাল্তরকতা থেকে যায় সেই 
যাঁন্তকতা থেকে প্রকাশন ক্রিয়া মুক্ত অর্থৎ অনুকাতিবাদ প্রকাশবৃাত্তকে যেখানে 
অনুকরণব ভর নাম!ন্তর বলে মনে করে, সেখানে আলোচ্য ভাববাদ প্রকাশ- 
বৃতিকে স.ঞনবৃত্তি বলেই গণ্য করবে। 

ভাববাদের তৃত?য়় মতাটি বৃত্ত বা বিষয়কে কেন্দ্রে করোন, ফলশ্রুতিকে 
আধার করেছে। এই মতান্সারে শিল্পের চমতকারত্ব আবেগ-উদ্দীপনের 
মধ্যেই নিহিত । শিল্পকর্ম যে পরিমাণে আবেগ জাগিয়ে তুলবে, সেই পারমাণেই 
তা স্বন্দর বলে বিবোচিত হবে। উল্লেখ্য যে এই মতবাদ বিশেষ একটি আকার 
নেয়, ক্লাইভ বেল ও রোজার ফ্রাই এর আলোচনার মধ্যে। তাঁরা সান্দর রূপ- 
মাত্রকেই বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ বা সগাীানাফকেন্ট বলেছেন এবং বলেছেন এই 
অথেইি যে তা দর্শক, পাঠক ও শ্রোতার মনে অনুভূতির উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ 
এবং এই অনুভূতি হ'ল শৈৌজ্পক অনুভূতি বা এস্থেটক ইমোশন। যাই 
"হাক, ভাববাদের এমন একাঁট দাম্টভাঙ্গর সামনে আমরা পাঁড়, যে দৃাম্টিভাঙ্গ 
শনুযায়শ [শলপকে আবেগ-উন্মেক বলে আভাহত করা হয় এবং ভোক্তার 
ভাব-প্রাতীক্রিয়ার মাধ্যমেই শিল্পসৌন্দর্য তথা 'শিল্পকর্মের গুণাগুণ নির্ধারণ 
করা হয়। সঙ্গীতে এই মতের প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয় । বলা যেতে পারে 
সংগীতের অনন্যসাধারণ ভাবোদ্দীপন ক্ষমতা এই মতবাদকে পারিপুম্ট করতে 
সাহায্য করেছে। 

এখন ভাববাদের এতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে শিল্প ও সঙ্গীতে 
ভাববাদের প্রভাব কতখানি তার একটি "চন্র দেওয়া যেতে পারে । শিল্পতত্বের 
সুদীর্ঘ ইতিহাসে গাশ্চান্তয ও ভারতবর্ষের বহন শজ্পতত্ববিদদের "চন্তাস্ 
ভাবের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যায়। আত প্রাচীন যুগেই বিষয়- 
রূপে ভাব যে পরিগাঁণত হয়েছে প্লেটো, আ্ারস্টটল প্রমুখ গ্রীক মনীষীদের 
আলোচনায় তার নিদর্শন আমরা পেয়েছি । পরবতণ্ণ যুগে আবেগবাদের প্রথম 
পরবন্তা রূপে আমরা অন্টাদশ্শ শতাব্দীর (১৭৯১) এবখ্যাত ফরাসী শল্প- 
রাঁসক দ্য বোকে পাই । ক্লোচে তাঁর শিল্পতত্বের হাতিহ।সে দ্যুবো সম্বন্ধে ষে 
মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করলেই যথে্জ হবে--দ্যু বোর কাছে অনুভ্িতি 
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ছাড়া বশজ্পের আর কোনো মানদশ্ড নেই যাকে তান ষন্টোন্দ্রিয় বলে আভাহত 
করেন।”১ সমসামায়ক কালে দেখা যায় ইমাজনেশন্‌, উইট, টেস্ট, ফালি 
গভূতি শব্দ একই অর্থে প্রয্মন্ত হয়েছে। অজ্টাদশ শতাব্দশর শিল্প-দার্শানক 
1জয়ামবাত্তিস্তা ?ভিকোকে €১৬৬৮--১৭৪৪) কাবা সম্বন্ধে আমরা বলতে 
দোখি, “আবেগবৃক্ত থেকেই কাব্যক বাক্যের গঠন ।”২ ঠভিকোর পর উল্লেখযোগ্য 
শিল্পতাঁত্বক হলেন বোমগারটেন ১৭১৪--১৭৬২)-যাঁর আলোচনায় 
'এস্যোটক' কথাটির প্রথম আঁবর্ভাব, কাব্য সম্বন্ধে তাঁরও মন্তব্য এক, যেমন 
'শনছক কল্পরূপ গড়ে তোলার চেয়ে আবেগ জাগানোই আধকতর কাব্যোঁচিত 1৮৩ 
আবার আর্চিবজ্ড আনলসনকে তাঁর নেচার আ্যন্ড 'প্রাল্পপৃলস্‌ অব টেস্টএ 
(৯৭১৯০) সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করতে দেখা যায়-- 
বস্তুর গুণগত বৈশিষ্ট্যগ্ীলি যে স্বয়ংসুন্দঘ বা স্বরূপে মহান্‌ তা নয়, 
তারা আবেগের উদ্দীপক বলেই সন্দর।5 সমসামায়ক আহীডয়াবাদশ 
হেগেলের (১৯৭৭০--৯৮৩১) িনম্নোস্ত উন্তির মধ্যে শিল্পে আবেগসক্তার 
স্বকৃতি রয়ে গেছে-শি্পীর কাছে এমন হতে পারে যে দু£রখে আভভূত 
হয়ে তাঁর ব্যান্তগত আবেগের তীব্রতাকে ?তাঁন প্রকাশের মাধ্যমে প্রশামত 
কবলেন 1... শিল্পের তাৎপর্য নিহত থাকে আবেগ প্রশমনের ক্ষমতা ও 
বার্যষকারতার উপর ।” বিশেষতঃ সঙ্গীত সম্বন্ধে হেগেলের ডীন্তটি লক্ষায করার 
মত--সঙ্গীতের সরে আমাদের আবেগ ও অনুভূতির পাঁরপূর্ণর্পাঁট 
প্র“তধবাঁনত হয় ।”৫& তবে ফ্রান্সের ভেরোই সর্তপ্রথম শিলপমাত্রই যে ভাবের 
'সাঁভব্যান্ত সে সম্বন্ধে তাঁর মতকে দৃঢ়তা সঙ্গে প্রকাশ করেন। হ্যারল্ড 
ওসবোণের 'এস্থোটিকত আন্ড ক্রাটীসজম গ্রন্থে ৬ ইউজেন ভেরেরি বন্তবর 
যে পরিচয় পাওয়া ষায় এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে-পীশল্প অবশ্যই 
ভাষ্যাবশেষ। সাধারণ কথ্যভাষা গড়ে উঠেছে ভাবপ্রকাশের স্বভাবজাত কত- 
গুলি চিহ্ন থেকে-আনন্দ বা বেদনা, কোধ বা বাসনা, ওৎসুক্য বা অতৃস্তি- 
জানত সোচ্চার ধৰি থেকে-অনুভূতি ও প্রক্ষোভের কশ্ঠোচ্চারত রূপ 
থেকে। বকন্তু মানুষ যোদনই বশুদ্ধ চিন্তার সামর্থ্য অর্জন করেছে সোদন 
থেকেই খাঁট প্রথাধম সাত্কোতিক ভাষাকে গড়ে তুলতে সচেম্ট হয়েছে_যে 
ভাষা নানা তথ্য ও ধারণাসন্টারের উপায় হয়ে ওঠে ।......এদকে একই সমরে 
অন্মভূঁতি ও আবেগের রৃপগ্যালকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে অনুকরণধমর্ঁ 
সঙ্কেতের ভাষাও 'বকশিত ও ক্রস্তারিত হয়ে ?শজ্পের ভাষায় পারণত হয়। 
বীতিসম্মত ভাষা যেমন চিন্তার সণ্টারক, শিল্পের ভাষাও তেমাঁন ভাবের 
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ব্যান্তগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মধ্যেই শিল্পে আন্তারকতার 
পাঁরচয় থেকে যায়।” ইউজেন ভেরোঁর শিল্প ধারণার মোটামুটি রূপ হ'ল এই, 
ভেরোঁর পর লিও টলস্টয় €১৮২৮-১৯১৯০) শিল্পে ভাববাদ ীনয়ে বিশেষ 
আলোচনা করেন। তান 'হোয়াট ইজ আট” গ্রন্থে পূর্ববতাঁ মতগ্দালর 
1বশ্লেষণ করে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে এ পফন্ত ?িল্পের যথার্থ স্বরূপটি 
কেউই বোঝাতে পারেন নি। এমন ছি ভেরোঁর িলপসংজ্ঞাঁটও অসম্পূর্ণ । 
ভেরো 1শল্পকে ভাবের প্রকাশ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু রূপ, রেখা, বর্ণ 
ও ধরাঁনর মাধ্যমে ভাবের প্রকাশ হলেই যে তা শিল্প হয়ে উঠবে তা নয়, ভাবাঁট 
অন্যের মনে পণ্ারিত হওয়া চাই, শল্পী ও শল্পরাঁসকের মধ্যে ভাবের সম্বন্ধ 
স্থপন কর।ই হ'ল শিল্পের কাজ--প্রত্যেক িল্পকর্ম রসগ্রাহকে একটি 
বিশেষ ধরণের সম্পকেরি মধ্যে নিয়ে আসে-ান 1শল্পসন্টি করেন এবং 
অন্যান্য সবাই ধা. একই শোৌজ্পক প্রভাব অনুভব করেন, এই 
উভয়ের সঙ্গে ।”৮  সুভরাং টপস্ঃয়ের মতে শিল্প শুধু ভাবের আঁভব্যান্ত 
নয়, ভাবের উদ্দীসক€। ভানপ্রকাশ করা ও ভাব উদ্রেক করা উভয়ই 
[শল্পের কাজ-যখন দর্শক বা শ্রোতা শিল্পীর অন্মভূভত আবেগের 
দ্বারা উদ্দীপত হন, তখনই তা হয় শিল্প।”৯ এরপর টলস্টয়ের সমসাময়িক 
শিল্পবিদ্‌ বানার্ড বোসাঙ্কের (১৮৪৮-১৯২৩) অভিমতের মধ্যেও ভাব: 
বাদে সমর্থন দেখতে পাই মেমন, সৌন্দর্য হ'ল তাই “যার হীন্দ্িয়গ্রাহ্া অথবা 
উঅনূভবনীয় বিল্লক্ষণ ও বিশিষ্ট প্রকাশময়তা আছে”৯০ বা “ভাবের প্রকাশ 
হাকাশের উদ্দেশ্যেই”১৯ প্রভাত ভীন্তই এর প্রমাণ। পরবতী 1শল্পাবদ্‌ 
তার, ডি, কীলিউদ্‌ তাঁর পদ প্রান্পপজস অব্‌ আ গ্রল্যে সেই একই কথা 
বলেছেন, শাশস্পীর যে চেথ্ডা তা হল বিশেষ অন্ভাতিকে বাজ করা ।”১৯২ 
সতবাং এইসব মন্তব্য ও আভিযাতির লাধ্যমে আমবা দেখতে পাঁচ শিল্প যে 
ভাবাশ্রয়ী এ কথা প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ অবাধ অনেকেই 
সমর্থন করেছেন। এমন ক বারা অন্য মতকে প্রকাশ করতে গেছেন, তাঁদের 
ভনেকেও শিল্পের স্বলুপাঁ টকে হারজিল [শপক্ষ রুপে ধরে রাখতে পারেন 
নি। যেমন বেনেদেতো কোচে, যাঁর উল্লেখ আগেই করোছি-কলজ্পনাবাদ বা 
€াতভানবাদ,ক (ইন্‌্ইইশাীনজম্‌) প্রতিষ্ঠা করতে শিশ়্ও এ কথা না বলে 
পারেন নি শীশঙ্গ হচ্ছে প্রাতিভানের মধ্যে আবেগ ও প্রাতিরপের বনার্বকল্পক 
শৈঞ্পিক সংশ্লেষ, এই সংশ্লেষ সম্বন্ধে বল যায়-প্রাতির্প ছাড়া আবেগ 
ভন্ধ এবং তাগবগ ছাড়া প্রাতিরপ শন্য।৮৯৩ 

ভারতীয় শিজ্পতত্ের ক্ষেত্রে ভাববাদ তথা রসবাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 


সঙ্গীতে ভাববাদ ২৭ 


রয়ে গেছে। প্রথম শতাব্দীতে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ে শবভাবানুভাব ব্যাঁভচার 
সংযোগাদ্‌ রসানম্পীত্ত"-এই সূত্রে রসবাদ প্রতিজ্ঞা করেন। রসবাদীদের 
মুূলকথা হ'ল 1শল্পরাঁসকের মনে ভাবজানিত রসোদ্রেকই শিল্পের শিল্পত্ব। 
শিল্প হদয়ের কথা-সহদয় হৃদয়সংবাদ'ই শিল্পের সার্থকতা । ভরত থেকে 
সুর করে আধুনিক কাল অবাধ সাহত্যে রসসম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা হয়েছে 
_এ প্রসঙ্গে তার পাঁরচয় দেওয়া বাহুল্য মান্ত্, এইটুকু বললেই যথেম্ট হবে যে 
ভারতাঁয় িল্প-চন্তায় ভাববাদ বা রসবাদ একাঁট দঢ়াভীত্তক সংস্কার। 
আমাদের উদ্দেশ্য সঙ্গীতের বৈশোষক আলোচনায় যাবার আগে ভাবসম্বন্ধে 
নানা আভিমতের একট সারাগ্রক টিচন্ন দেওয়া, সৃতরাং এর বেশী 'নজ্প্রয়োজন। 

সঙ্গীতের আধেয়রূপে ভাবকে দেখার চেষ্টা যে কেবল ভাববাদের দৃঁ্টি- 
কোণ থেকেই হয়ে থাক তা নয়, অন্য মতবাদের পটভগমিতেও হয়ে থাকে, যেমন 
অনুকীতিবাদ, বা"তববাদ প্রভৃভি-এক কথায় যারাই সঙ্গীতকে 'বিষয়সাপেক্ষ 
বলতে চান, তাঁরাই বধ়্রূপে ভাবের বিশেৰ প্রাধান্য আরোপ করেন, সেদিক 
থেকে সঙ্গীতে ভাবের আলেচনার সমাধক গুরুত্ব রয়ে গেছে । এখন আমতা 
[বিশেষভাবে সঙ্গঈত প্রসঙ্গে ভাবের কথা যাঁরা বলেছ্দেন তাঁদের আভিমতের 
পাঁরিচয় দেবো | সঙ্গীতের সঙ্গে ভাবের অম্পক্ণট আশা কার এই সমস্ত 
আঁভমতের মাধ্যমে সপত্ট হয়ে উদ্বে। 

সঙ্গীতে ভাববাদের এ্রীতহাসিক আহলাচনা করতে গেলে গোড়াতেই 
প্লেটো ও আরিস্টটলের নাম করতে হয়। পুনরাবাত্ত হলেও এই প্রসঙ্গে 
নে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে গ্লেছে' ও আরস্টট্‌ল্‌ ভাবকেই সঙ্গীতের 
[বিষয়রূপে গণ্য করেছেন। “এমন কি বাণীহীন সুবও আবেগময়”১৪ এই 
আঁভমতাটি আরিস্টট্ুলের সঙ্গীত-ধারণার একটি মূল কথা। সঙ্গণতের 
বাভন্ন স্বরকুম বা মোড যে ভাবেরই এক একটি রুপ তার উল্লেখ আমরা 
প্লেটো ও আিস্টটল উভয়ের আলোচনায় পেয়েছি। প্রব্লেম গ্রন্থে আরিপ্টটূল্‌ 
সুরের গাঁতিশঈলতার সঙ্গে মনের গাতিধমেরি যে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন তার 
সুতরাং নতন করে আলোচনার আর 'কছয নেই। আ্যারস্টটলের পর সে 
যুগে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাই না। তবে "অন দি 
সাব্রাইম” এ লঙঙ্গনাসের নিম্নোন্ত মন্তব্য সে যুগের সঙ্গতাঁচন্তায় ভাবের 
প্রভাবেরই সাক্ষ্য দেয়--“সবাই*এ কথা মানেন যে বাঁশী শ্রোতাদের মনে আবেগ 
সণ্চার করতে এবং তাদের মাতিয়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং ছন্দময় গাঁতর 
সাহায্যে শ্রোতাকে অনুরূপ ছন্দে আন্দোলিত করতে ও সরের সঙ্গে শ্রোতার 
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একাত্মবোধ ঘটাতে সমর্থ হয়।” মধ্যযুগে আলসনকে বলতে দোখ-মন্‌ষ্য 
কণ্ঠ সুন্দর ও মহাঁয়ান, তার কারণ তা আবেগ প্রকাশ করে এবং আবেগ 
উদ্দীপিত করে (নেচার আযণ্ড প্রনাসপ্ল্স অব্‌ টেস্ট) । দার্শানক হেগেলের 
উান্তটি পূবেহি উল্লেখ করোছ। চিশ্রকলার সঙ্গে তুলনা করে সঙ্গীত সম্বন্ধে 
বলেছেন- সঙ্গীতের উপাদান সংবেদনমূলক হলেও আধিকতর অনুভ্তিময়। 
এঙ্ঞগীঁতের সুরে আমাদের অনুভ্ীত ও আবেগ প্রাতধবাঁনত হয়। ১৫ 

এ তো গেল প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েকটি অভিমত। বর্তমান ষূণে 
অর্থাং গত এক শতাব্দী ধরে সঙ্গীতের স্বরূপ নিয়ে পাশ্চান্তে বহ্‌ আলোচনা 
হয়েছে এবং সঙ্গীত ধে ভাবের অভিব্যান্ত এ আঁভমত অনেকেই প্রকাশ 
করেছেন, আমরা এখানে বেশী বিস্তারিত ঈববরণ না দিয়ে কেবল বিশিষ্ট 
কয়েকজনের অভিমত উদ্ধৃত করবো ৪ 

হার্বাট স্পেন্সার-সঙ্গবত আবেগের স্বভাবাঁসদ্ধ ভাঁঙ্গর আদর্শায়ত রূপ। 
(এসেজঃ সায়েনাণ্টফক্‌, পলিটিক্যাল আন্ড স্পেকুলোটভ-পৃঃ ৪১৪) 

হারমান হেল্মৃূহোলৎসৃগতিময় স্বরক্রম মানাবক অনুভূতির বহু 
বিচিত্র রূপের প্রকাশ হয়ে ওঠে। (নদ সেনসেশন্স্‌ অব্‌ টোন 
_পিও ২৫০) 

সি, এইচ্‌, এইচ্‌, প্যারী_সঙ্গীতকার মানুষের মনের গভীরতম আবেগ 
ও অনুভুতির প্রত্যক্ষ প্রকাশকে রূপাঁয়ভত করেন। (দি ইভলিউশন অব্‌ দি 
আর্ট অব্‌ িউাঁজক-পৃ্ ৪) 

সোঁসল গ্রে সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা, চিন্তা অপেক্ষা আবেগের 
প্রকাশে, রূপ্‌ অপেক্ষা অনুভ্ঁতর উপলাব্ধতে, বাস্তব অপেক্ষা আদশেরি 
রূপায়ণে, এরীন্দ্রয়ক অপেক্ষা আত্মিক আবেদনে নিহিত। (াঁদ 'হিস্রি অব 
মিউজক-পৃঃ ২৭২) 

কার্ল, ই, সিশোর--সঞ্গীতের বাণী বলতে অনুভুতি, আবেগ, ভাব, অদম্য 
বাসনা ও অন্প্রেরণার স্ন্দর আভজ্ঞতাকে বোঝায়, যা সরকার ও গায়ক 
শ্রোতাদের মধো সুরের মাধামে সণ্টারিত করার জন্য ব্যাকুল হন। (সাইকোলাঁজ 
অব্‌ মিউীজক-পৃঙঃ ৩৭৭) 

আই, এ, রিচার্ডসৃ সঙ্গীতের জটিল ধ্বনিবোঁচত্র্য আবেগ ছইমৃপালস:) 
সমৃহের সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রভূত সুযোগ দেয়। (প্রিনসিপল্স আপ 
[লটারার 'ক্রাটাসজম--পৃঃ ১৭৩) 

লুই হ্যারাপ--সঙ্গীতের মূল উদ্দেশা হ'ল ভাব সপ্টাঁরত করা। স্বর- 
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বিন্যাসের মাধ্যমে আবেগ, অনুভূতি ও ভাবকে রূপ দেওয়াই সঙ্গীতের কাজ। 
(সোশ্যাল রুউস্‌ অব দি আস-পূঃ ৯৬) 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সঙ্গীতে ভাবের সংস্কারাঁট কিভাবে বদ্ধমূল হয়ে 
আছে তার পাঁরচয় দেবর জন্য এডুয়ার্ড হ্যানসিলিক শদ বিউটিফুল ইন্‌ 
খিউাঁজক্‌এর প্রথম পারচ্ছেদে প্রাচীন ও তৎকালশন জার্মান লেখকদের বহু 
জাভমত প্রকাশ করেছেন। তবে সেই সমস্ত অভিগত উদ্ধৃত করে আলোচনার 
পাঁরসরকে বাড়ানোর প্রয়োজন মনে করছি না। 

শুধু পাশ্চান্তে নম ভারতবর্ষেও আমরা ভাববাদের জোরালো সমর্থন 
পেয়েছি এবং এখনো পেয়ে থাকি। নবম শতাব্দীতে আনন্দবর্ধন প্রণীত 
ধিবন্যালোকে' সঙ্গীতের সঙ্গে ভাবের সম্পকেরি উল্লেখ দেখতে পাই। কাব্যের 
বাচ্যার্থ ও ব)ঙ্্যার্থ নিশ্লেষণের প্রসঞ্ে গ্রন্থকার বলেছেন 

শব্দের বাচ্য অর্থের জ্ঞানই ব্যজকন্ের কারণ নহে; যেহেতু সঙ্গীত 
প্রভাতর শব্দ হইতেও রসাভব্যান্ত হয়। গীতাঁদ শব্দ ও তাহাদের ব্ঃঞকত্ব 
ইহাদের মাঝখানে বাচ) অথেপি উপলাব্ধি হয় না।১৬ গীতাদ শব্দের 

রাও রসাদি লক্ষণযুক্ত অর্থ বোঝান হয় ইহা দেখা যায় এবং শব্দহীন 

প্রচে্টাদও অর্থবোশিম্ট্য প্রকাশ করিতে পারে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে । ১৭ 
আবার অনান্র পাওয়া যায়যেহেতু বাচকাদ লক্ষণশূন্য শব্দের ধর্মের দ্বারাও 
বাঞ্জকত্বের প্রকাশ হয়, তদনুসারে সঙ্গীতের ধবনিসমূহেরও রসাদ 1বষয়ে 
বাঞ্জকত্ব আছে! তাহাদের মধ্যে বাচকত্ব বা লক্ষণা একটুও দেখা যায় না। ১৮ 

আচার্য আভনব গুস্তের নেবম-দশম শতাব্দী) ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়- 
শব্দমাত্রের উপযোগিতার দ্বারা পদশন্য 'বরালাপ গীতাঁদিতে অর্থপ্রতনীতি 
ব্যতিরেকে রসপ্রতী'তর উদয় হইয়া থাকে 1......বাচ্য অর্থের অনুসরণকে হেয় 
করিয়া গ্রাম-াগের অনুবর্তনের দ্বারাই রসের উদয় হয়।১৯ 

অর্থাৎ আনন্দবর্ধন ও আভনবগুপ্তের মতে সঙ্গীতে ভাষা ছাড়াও ধৰানর 
মাধ্যমে রসপ্রত*তি ঘটে। সঙ্গীতের ভাবপ্রকাশের বা রসব্যঞ্জনার নিজস্ব 
ক্ষমতা আছে। 

ভারতীয় সঙ্গনতশাস্ত্রে রসের উল্লেখ পাওয়া যায় জাতি বা রাগ, স্বর ও 
শুতির বৌশিন্টা বিশ্লেষণে । ভরতের জাতিয়ো রসসংশ্রয়াঃ-এই উন্তি 
জাতিরাগের সঙ্গে রসসম্পকেরি স্বীকৃতির বিশেষ প্রমাণ। চতুর্থ শতাব্দীর 
সঞ্গতশাস্ত্র মতঙ্গের উীন্তি হ'ল,...ষস্মজ্জায়তে রসপ্রতীতিরারভ্যত ইতি 
জাতয়ঃ। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেওয়া দরকার যে ভারতীয় সংগীতে যেমন 


৩০ সঞ্গীতের 'শল্পদর্শন 


বাভন্ন রাগের সঙ্গে রসের সম্পকেরি কথা বলা হয় ২০ তেমন পাশ্চাত্তেও 
অনেকে বিভিন্ন মোডের সঙ্গে ভাবের যে সম্পর্ক রয়েছে সে ধারণা পোষণ 
করেন। প্লেটো ও আরিস্ট১লের ভিন্ন মোড সম্বন্ধে ধারণার পাঁরিচয় 
আগেই দেওয়া হয়েছে, বর্তমান ষুগের জেমস জিন্স তাঁর "সায়েন্স আ্যাণ্ড 
'মউাজক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “এ যুগে আমরা মেজর মোডকে মুখ্যত শস্তি, 
সমর্থ, স্ফৃর্ত ও চপল ভাবের সঙ্গে সম্পকিতি করি, যেখানে মাইনর মোড 
সূচিত করে বিষগ্নতা, গাম্ভীর্য ও প্রগ্াটতাকে”২১ আরো বলেছেন “স্বরসপ্তকে 
এক একা) আতীরিক্ত তীব্রস্বর সঙ্গীতে আধকতর উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি আনে 
অথচ এক এক কোমল পর্দা কোমলতা, ধ্যানময়তা এবং এমন কি বিষাদময়- 
তার সৃন্টি করে।”২২ 


স্বর ও 087 পণ উলেখ বাভন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়।২৩ 
তবে এখানে তার বস্তারিত উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পাবে বে এ সংস্কাব একান্তভাবে ভারতীয় নয়, পাশ্চাত্তেও 'বাভন্ন 
স্বরের সঙ্গে 'বাভিন্ন ভাবের আম্পক পরচনার প্রবণতা দেখা ঘায়।২৪ আরো 
উল্লেখ্য প্রাচীন শাংস্ধ স্বরের মত শ্রাতিকেও রসাত্মক বলে বর্ণনা করা হয়েছে২৫ 
এবং শ্রুতিরস থেকে স্বররস এবং স্বররস থেকে রাগরসের নিম্পাত্ত হয় বলে 
আভমত প্রকাশ করা হয়েছে।২৬ প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে এর বেশী 
বাহুলা--প্রাগ, স্বর ও শ্রুতর রসবর্ণনার উল্লেখের কারণই হ'ল শাস্তীয় 
সঙ্গীতে বসধাবণ্য কি পারমাণ বদ্ধমূল ছিল তার পাঁরচয় দেওয়া । 


এ খগের ভারতীয় সঙ্গী ভাঁচন্ভায় ভাববাদের প্রভাব কতখান সে সম্বন্ধে 
আমরা সহাজেই পাপ্রণা করে শিতে পান নিম্নোন্ত বাশম্ট কয়েকজনের অক্ি- 
মতের মাসে ভাব সম্বন্ধে তাদের মূল্যবান মন্তব্গ্ীল লক্ষ্য করার মত। 
এ সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধে বলেভেন্সি্ীতের উদ্দেশ্যই ভাব 
গুকাশ করা..... কেবলমাত্র স্মবসঘান্ট ভাব না থাকলে জীবনহঈন দেহমাত সে 
দেহের গঠন স্ন্দর হইতে পানে, কি তাভাতে জীবন নাই ।”২৭ "সঙ্গীত ও 
বাবতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনমথের মন্তবা হ'ল-সাটীত সুরের রাগ বাঁগণন নহে, 


সঙ্গত ভানের রাগ রাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কাবতা যেমন ভাবের 
যা, সঙ্গতও তৈমান ভাবের ভাষা ।” রবীদ্দুনাথ যে ভাবকেই বিশেষ প্রাধান্য 


শদয়ৌছলেন তা এই প্রবন্পেব একাটি উতন্তি থেকে স্পন্ট হয়ে ওঠে_এখন যেমন 
সঙ্গীত শুনলেই সকলে বলেন বাঃ ইহার সুর কি মধুর, এমন দিন কি 
আসবে না যোঁদন সকলে বাঁলবেন বাঃ কি সুন্দর ভাব!» 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৩১ 


কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গাীতিসূত্র সার' গ্রন্থে ১৮৮৫) এই অভিমত 
প্রকাশ রেছেন-“মানবকম্পনাসম্ভূত কোনো সামগ্রীর যাদ এরপ গুণ থাকে 
যে তাহা দেখিলে, শুনিলে কিম্বা পাঠ করিলে মনোবিকার উৎপন্ন হয়, তবে 
তাহাকে রস কহে। রসোন্দীপনার মূল রহস্য স্বভাবানূকরণ, যাহা হইতে 
কাব্য, চিন্র, তক্ষণ ভোস্কর্য) ও সঙ্গীত এই চারি বিদ্যার উৎপাত্ত। ইহাদের 
দ্বারা যে প্রকার রসের অবতারণা হয়, এমন আর কিছূতেই হয় না।...... 
মানুষের প্রত্যেক মনোভাব ব্যস্ত করার বাভন্ন সূর আছে। তাহা সামান্য 
বাক্যেও ব্যবহার হয় ৪ যেমন শোকের সুর একপ্রকার, আনন্দের সুর আর 
এক প্রকার ইত্যাদি (পৃঃ ৯২--৯৩)...প্রাচীন সঙ্গগতভ গ্রম্থকারগণ কৃঙাবদ্য 
পশ্ডিত লোফ ছিলেন। তাঁহারা গনিতিন যে, কাব্যে যেরুপ রসের অবতাসণা 
প্রয়োজন, সঙ্গীতেও তদুপ। এইজন্য তাঁহারা গানের স্বরাঁবন্যাস সমূহের 
নান বাগ রাখিয়াছেন অর্থাৎ যদদ্বারা মনের আবেগ ব্যক্ত হয়।” (পৃঃ ৯৮৯৯) 

পণ্ডিত বিফূনারায়ণ ভাতখণ্ডের অভিমতের মধ্যেও রসবাদের সমর্থন রয়ে 
পছে, তবে ভা বন্তব্যটি লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন-“কাবা, চিত্রকলা ও 
নঙ্গীতের সমন্বয় করার চেষ্টা বহুকালের। এ কথাই মনে হয়, এক বিশেষ 
নশমার এধ্যেই এই তিন শিল্পকলার ফ বা  সাদশা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 
সস কাব্যের বিষয়, তবে রাগ থেকেও লসস-ম্টি হওয়া প্রয়োজন এ কথা যদি 
কউ মনে করেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।" সাঙ্াশীতিক রস সম্বন্দে 
নার আভমতটিকে পরে এই জাবে ব্যস্ত কনেছেনলাকেবল রাগলেপ করলে 
সথবা বীণায় জোড়ের কাজ করলে কোন্‌ হাসের সণন্ট হয় বলা সম্ভব নয়। 
বে রাগগূঁল শুনলে মনের উপর অবশ্যহ প্রভাব অনুভব করা যায়। প্রতোক 
[গ্গই শ্রোতার হৃদয়ে নিজের এক 1বশেষ প্রভাব সাঁত্ট করে।......এই প্রভাবকে 
বশেষ রস বলা যাবে কি না তা বলা সম্ভব নয়: এই প্রভাবের কোনো বর্ণনা 
দও্য়াও সম্ভব নয়, বড় জোর 'নাদ মোহ? বলা বায় ।”২৮ পণ্ডিত ভাতখণ্ডের 
মাভমতের মধ্যে ভাববাদের সেই চিন্তার প্রাতিফলন রয়ে গেছে, যে চণ্তা 
মন্যায়ী সঙ্গীতের উদ্দেশা হ'ল আনর্চনীযর় অনুভূতিকে জাঁগনে তোলা, 
বশেষ বিশেষ লৌকক ভাবকে নয়। যাই হোক এ সব বিষয়ের আলোচনা 
সামরা যথাসময়ে উত্থাপন করবো । উল্লেখা বিবষয় হ'ল যে 'বাঁভন্ন দার্শীনক, 
সমালোচক ও শাস্তরকারদের নানা উীন্ত, আভমত ও ব্যাখ্যার ধারাবাঁহক 
ইতিবৃত্তের মাধ্যমে এ কথাই প্রাতিপন্ন হয় যে শিল্পতত্ব তথা সঙ্গটততত্ের 
ক্ষেত্রে ভাববাদের ডি বাভন্ন সঙ্গীতাবদ ও সংগত 
তাত্বিকদের ধারণা ও চিন্তার আধারে যেমন ভাববাদের বকাশ ঘটেছে তেমন 


৩২ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


গাঙ্গনীতিক প্রাতীক্রয়ার প্রত্যক্ষ নিদর্শনও এই মতবাদের 'ভী্তকে প্রস্তুত 
করেছে। শ্রোতাদের ভাবোচ্ছবাস ও গায়কের আবেগময় প্রকাশভাঁঙ্গ ভাব- 
বাদের বিকাশের একটি উপযুস্ত পটভূমিকা। 

এখন আমরা ভাববাদের আনুপূর্ব্য বিশ্লেবণের মাধ্যমে সঙ্গীতের 
স্বরপাঁটকে বোঝবার চেম্টা করবো। পূরেইি উীল্লাথত হয়েছে এই মতবাদ 
বাভন্ন দৃম্টিকোণ থেকে শিল্প ও সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করেছে, বিচার কনে 
দেখতে গেলে দেখা যাবে ভাববাদের লক্ষ্য বস্তু তিনটি-সূজনপ্রাক্রিয়ায় আ.বগ- 
বাঁত্তর প্রভাব, আধেয় রূপে ভাবেন উপলাব্ধ এবং রসাস্বদনে আবেগবাত্তির 
'ক্রয়া। এই 'তিনাঁট বিষয়কে কেন্দ্র করেই ভাববাদের মূল তিনটি দৃম্টি- 
ভাঁঙ্গকে বিকশিত হতে দেখা যায়। আমরা পুনরায় ?িতনাট দৃষ্টিভাঁঙ্গর 
বোঁশিষ্ট্য উল্লেখ কলাছ এবং এই তিনাঁট দাম্টভাঁঙ্গর মাধ্যমেই আমাদের লক্ষ্য 
করতে হবে সঞ্গীত তথা শিল্পের স্বর্পটি স্পম্ট আলোকিত হয় কিনা। 
সঙ্গীতের আধারেই বন্তবাগুীলকে উপস্থাপিত করা যাক ৪5 

প্রথম বন্তবা অন্যায়ী--সঙ্গীত আবেগের প্রকাশ অর্থাং আবেগবাত্ত 
সঙ্গীত সাম্টর প্রেরণা এবং সঙ্গীত এই বৃত্তিরই পূর্ণ বিকশিত রুপ। 
বাস্তব জীবনের স্বতগ্ফূর্ত প্রকাশভাঙ্গ যেমন ভাবাবগের লক্ষণরূণে 
প্রিচিত তেমাঁন সুবেব গতিভঙ্গি অন্তগাজয়ারুপে সচিত। আবেগপূর্প 
প্রকাশমান্রই অন্তরস্পশীঁ সুতরাং সঙ্গীতও হূদয়গ্রাহী। 

দ্বিতীয় বন্তব্য অনুযায়ী সঙ্গত ভাবের বাশম্ট রূপসূম্টি। অনুভবের 
উপলব্ধিকে সুরের রূপরেখায় মূর্ত করে তোলাই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য । একদিকে 
আবেগ-অন্ভবের ক্রিয়া, অন্যাদকে প্রকাশন প্রাক্রয়া এই উভয় সমন্বয়েই 
সঙ্গীতের পূর্ণতা । আসলে প্রকাশই সঙ্গত কিন্তু সে প্রকাশ সুনপুণ তথা 
ইশালেপাচিত প্রকাশ । সঙ্গীত ভাব সঙ্কেতবিশষ। মনের জনুভ্‌দ্ি যেন 
ধ্নানসদংদ্ত সণ্টাঁলত এবং এই কাবণেই সঙ্গীতের অন্তার্নীহত তাৎপর্ধাট 
উপলব্ধির 'বিষয়-_িছক আনন্দ-বেদনাগত নয়। 

তত'য় বন্ধবা--সত্খীত বেবোদ্দঈপক। সুরের সংস্পাশই ভাবাবেশের 
ফূম্টি এবং সন্ধনিল লানা বৈচিন্যয ও নানাবিধ সঙ্গন্লমে বিচিত্র অনুভূতির 
উন্মেষ ঘটানোই সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সতরাং সঙ্গীতের সার্থকতা ভাবের 
গ্রকাশর্পে নম, ভাবোদ্দীপকরূপেভ।বোদাশিপকতাই সঙ্গীতের একমান্ত 
লক্ষণ । 

সঙ্গীতের স্বল্প বিশ্লেষণে [তিনটি দরণঘ্টভঙ্গিব পথক বৈশিলট্য থাকলেও 
লক্ষণীয় যে একটি বিষয়ের এদের এঁক্য রয়ে গেছে. ফলশ্রাতির ক্ষেত্রে সঙ্গত 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৩৩ 


অনুভবময় উপলাব্ধি, এই প্রত্যয় তিনটি আভমতকে একই সূত্রে বেধেছে। 
তবে এ কথা স্পন্ট যে প্রথম দাট চিন্তা একই বৃল্তোদ্ভূত-উভয়ই সঙ্গীতের 
রূপকে ভাবাশ্রয়ী বলে মনে করে। ভাববাদের তিনটি আভমতের বৈশিষ্ট্য 
অন্যায়ী আমরা মনে কার প্রথমটিকে আবেগবাদ, দ্বিতীয়টিকে প্রকাশবাদ 
ও তৃতীয়টিকে উদ্দঈপনবাদ বলাই সমীচীন। 


সঙ্গদতে আবেগবাদ 


এখন প্রথম বিষয় বা প্রশ্নাট ?ন্য়ে আলোচনা সুরু করা যাকৃ। প্রশ্নাঁট 
হ'ল সঙ্গীত সুরকার ও গায়কের হূদয়াখেগের আভব্যান্ত কিনা? বিশেষ 
[বিশেষ স্বরাবন্যাস বা রাগরুপ মনের 'বশেষ বিশেষ ভাবানুভাঁতির আঁনবার্ধ 
ফলস্বরূপ কিনা? বলা বাহুলা, প্রশ্নাটি শিল্পের প্রেরণা-বষয়ক--ভাবাবেগই 
শিল্পের প্রেরণা কনা এবং শি্প অনুভববাত্তর ফল দকনাঃ শিল্পকে যাঁরা 
অনুকরণবূত্তি বা কল্পনাবাত্তর পাঁরণাম বলে মনে করেন, তাঁরা স্বীক।র 
করবেন না যে শিল্প বা সঙ্গীত-সৃষ্টর মূলে অনুভববৃক্তব তাঁগদ রয়েছে, 
এমনঠক প্রকাশবাদীরা ১ যাবা ভাবানুভূতিকে শিল্পের উপজীব্য বলে মনে 
করেন, তাঁরাও শল্পকে একান্তভাবে অনুভবস্জক্ ব্যাপার বলে মনে করেন না, 
অনুভূতির শৈষ্পিক পরিণতির মূলে কোনো সজনবাত্ত বা প্রকাশব্াত্তর 
আস্তত্ব আছে বলে মনে করেন? কিন্তু যারা আবেগবাদী তাঁদের মতে শিল্প 
একান্তভাবেই ভাবানুভূতির ফলশ্রুাতি। 

এ কথা বলে নেওয়া দরকার যে প্রকাশ কথাটির 'বলক্ষণ প্রয়োগ আবেগ 
বাদেও আছে, তবে প্রকাশবাদ শব্দাটকে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে, যেমন 
উপস্থাপন বা রূপায়ণ অর্থে শব্দটির সেই তাৎপর্য আবেগবাদে নেই । প্রকাশ 
মানে সরলভাবে ব্যস্ত হওয়া অর্থাৎ প্রকাশ, হয়ে ওঠার বিষয়, করে তোলার 
বিষয় নয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আরো আলোচনা করবো, আপাততঃ 
সঙ্গীত সম্বন্ধে আবেগবাদীদের যে মন্তব্য তা হা'ল- সঙ্গীত ভাবাবেগের 
প্রত্যক্ষ রূপ সর-ধনির তীব্রতায় ও ক্ষীণতায়, তীক্ষতায় ও গভশরতায় এবং 
নানা গতিভঙ্গির মধ্যে মনের বিচিত্র অনুভূতির আত্মপ্রকাশ । যখন হার্বার্ট 
স্পেন্সার এ কথা বলেন, “মানুষ ও মানূুষেতর প্রাণীর আবেগ ও আচরণের 
মধো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়ে গেছে......সমস্ত সঙ্গীতের মূলে হ'ল কণ্ঠ-সঞ্গত”৯ 
এবং “কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন রূপ আবেগ-বৈচিন্রেরই দৈহিক পাঁরণাতি অর্থাৎ 


৩ 


৩৪ সঙ্গীতের 'শিল্পদর্শন 


প্রাতাট সুরবৈচিন্র্য বিভিন্ন গতিময় আবেগের স্বতোগগত রুপ"৩ তখন আমর। 
আবেগবাদের বন্তব্যেরই প্রতিধনি পাই। হ্যারল্ড ওসবোর্ণ তাঁর 'এস্থোঁটকস্‌ 
জ্যাপ্ড ক্রিটিসজম গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন-কোনো কোনো লেখকের 
মতে “ভাষার যে কোনো শোল্পক প্রয়োগ গদ্যের ঠিক বিপরীতভাবে কাব্য 
চিহমূলক ভাষারই ক্রমোন্নয়ন, যার উদ্দেশ্য কোনো প্রত্যয়মূলক (কনসেপ- 
চুয়াল) অর্থকে স্টার করা নয়, আবেগ উদ্দীশ্পিত করা ।”৪ রুডোলফ 
কারনাপের যে মন্তব্যটি হ্যারস্ড ওসবোর্ণ অন্যত উল্লেখ করেছেন এ প্রসঙ্গে 
উদ্ধৃত করা যেতে শারে- “বহু শাব্দিক উচ্চারণ হাস্যধবনির সদৃশ এই 
কারণেই যে তাদের কাজ কেবল প্রকাশ করা, উপস্থাপিত করা নয়। ও! ও! 
শব্দের ধানি এবং উচ্চতর পর্যায়ে কাঁবতার পধান্ত হ'ল এর উদাহরণ। গীতি 
কাঁবতায়, যেখানে “সর্যরশ্মি' এবং 'মেঘপুঞ্জ শব্দ থাকে সেখানে তার লক্ষ্য 
আবহাওয়ার তথ্য দেওয়। নয়, কাবর কোনো মনোভাবকে ব্যন্ত করা এবং 
আমাদের একই 'ভাবে' উদ্দীপত করা”৫--সুতরাং কেবলমাত্র সঙ্গতি সম্বন্ধেই 
নয়, অন্য 'শলপ সম্বন্ধেও অনুরূপ সংস্কার 'বাঁভন্ন িল্পতাত্বকদের মধ্যে 
দেখতে পাই! তবে সঙ্গীতেই মতাঁট বিশেষ সমর্থন পেয়েছে, সঙ্গীতের 
সঙ্গে আবেগময় শব্দোচ্চারণ বা আবেগাত্মক ক্রিয়াকলাপের সাদ্‌শ্য থাকায়। 
লক্ষণীয় যে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের সণ্টালনমান্ই কোনো না কোনো আবেগ-অনু- 
ভূতির বহিঃপ্রকাশ । বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হারমান হেল্মৃহোলংসের বন্তব্য “প্রত্যেক 
গাঁতির মধ্যে শান্তর পরিচয় থাকে এবং গাতির পাঁরমাণ দেখে আমরা স্বভাবতই 
শান্তর পাঁরমাপ করে থাঁক। বাঁহঃপ্রকীতির যাঁন্নক গতির ক্ষেত্রে ষেমন, এমন 
কি তারও বেশী মানুষের ইচ্ছা বা আবেগউদ্ভ্ত গাঁতর ক্ষেত্রে এ কথাটি 
খাটে। এই কারণেই সুরের গাঁত মন্ধ্যহৃদয়ের বিচিন্রতম রূপের প্রকাশ হয়ে 
ওতৈ......1৮৬  মন্তবাটির তাঙপর্য হল এই সে, কোনো প্রকাশভঙ্গির মূল 
উৎস হ'ল অনুভববাত্ত, সুতরাং সঙ্গীত যেহেতু সুরের গাতিময় ভঙ্গি সেহেতু 
অন্যান্য প্রকাশভঙ্গির মতই সঙ্গীত আবেগোদ্ভূ্ত। খজ্টপূর্ক ষগে গ্রীক 
দার্শনিক আরিস্টট্‌ল তাঁর ২৭তম প্রেমে একই কথা বলে গেছেন-ছন্দ ও 
সুর (মেলডি) ক্রিয়াশীল এবং ক্রিয়াশীলতাই আবেগের লক্ষণ। আলোচ্য 
মতবাদের দিক থেকে যে কথাটি বিশেষভাবে বোঝবার তা হ'ল আবেগ যখন 
দেহভাঙ্গকে আশ্রয় করে তখন তা স্বতঃস্ফূর্ত পুপ নেয়, কণ্ঠের সঙ্গে হদয়- 
বাত্তর যোগ প্রত্যক্ষ, সুতরাং সমস্ত সঙ্গঁতের মূল উৎস যে কণ্ঠসঙ্গীত তা 
হৃদয়াবেগের স্বতোতসারত রূপ সঙ্গশত-সৌন্দযতত্তে আবেগবাদীদের জোর 
ওখানেই-অন্তরের আবেগকে উজাড় করে দেবার ক্ষমতা একমারন সঙ্গীতের । 


সঙ্গতে ভাববাদ ৩৫ 


এডয়ার্ড হ্যানীস্লক বিমূর্তরূপবাদী হয়েও যে কথা না বলে পারেন নি 
“তন্তরী স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বা স্বরতন্ী স্পন্দিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
সঙ্গীতকারের হৃদয়াবেগ উৎসারত হয়ে ওঠে।৭ এই মতবাদের দৃম্টিকোণ 
থেকে যাঁরা সঙ্গীতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে চান, তাঁদের আভমত, মনের 
অভ্যন্তরীণ স্বরূুপের নিখুত চিত্র দেবার ক্ষমতা একমান্র সঙ্গীতের, অন্য 
শিল্প তাকে পরোক্ষে স্পর্শ করে যায় মান, কোনো ঘটনা বা কোনো দেহমণার্তর 
মাধ্যমে ৮ অর্থাৎ হৃদয়বাত্তর সঙ্গে সুরধবানর যোগ একান্তিক, অন্য ?শজ্পের 
মত সঙ্গীতকে বাহরুপের সাহাধ্য নিতে হয় না তাই সঙ্গীতে অনুভ্তির 
প্রকাশ প্রত্যক্ষ । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য প্রকাশবাদের সঙ্গে আবেগবাদের 
বিরোধের সত্র এখানেই, প্রকাশবাদ সঙ্গীতকে আবেগানুভূতির বিশিষ্ট রূপ 
বা সঙ্কেত বলে যে পরিচয় দেয়, আবেগবাদের অভিযোগ সঙ্কেতের মাধ্যমে 
অর্থাৎ কোনো আভাস-ইঙ্গিতের মাধমে মনের পূর্ণ স্বরুপটি ব্যন্ত হবার 
নয়, কিছু আত্মগোপন আনবার্ধ, অন্যভাবে বলবার হ'ল, অন্য কোনো বান্তর 
মাধ্যমে ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে তার পূর্ণ স্বরূপ পারস্ফুট হয় না- 
যেখানেই কোনো চন্তা বা পরিকম্পনার উদয় সেখানে ভাবাবেগের স্বাভাবিক 
বহির্গম ব্যাহত হতে বাধ্য, কিন্তু সঙ্গীত মনের পূর্ণাঙ্গরূপেরই প্রতিচ্ছবি, 
জ:তরাং আবেগান্ভূতির স্বতগ্স্ফৃর্ত রূপ। এই কারণেই আবেগবাদীদের 
নবী সঙ্গত তব শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রকাশক্ষম, সঙ্গীতই সেল্‌ফৃঁ 
এক্সপ্রেশনের বা আত্ম-আভব্যান্তর চরম দ্টান্ত। 

এখন ঘে প্রশ্নাট ?ববেচা তা হ'ল, সঙ্ঞটত আবেগের প্রকাশ এ কথার মানে 
এই নর যে আবেগের প্রকাশমাত্রই সঙ্গ ৩, বাস্তব জীবনে আবেগের প্রকাশ 
আছে কিন্তু প্রকাশমাণ্রই সঙ্গীত হয়ে ওঠে না, সুতরাং আবেগানৃভাঁত কোন: 
অবস্থায় সঙ্গীতে পাঁরণত হয়2 হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন অসাধারণ 
অনুভাতিশশল মনই সুরকারদের সাধারণ বৌশিল্ট্য ৯ _-তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন 
ব্যক্তিরা নিজেদের চরম রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়েই সঙ্গীতের জল্ম 
দিয়েছেন১০ এবং অনুভূতির তীব্রতাই ধৃনিকে সুরে পরিণত করেছে ।১১ 
তীত্র অনুভূতির মাধ্যমেই মানুষ সঙ্গীতের জল্মমূহূর্তে সুরের সন্ধান 
পেয়েছিল-এ আভমতের মধ্যে যুক্তি রয়ে গেছে এবং যেহেতু সঙ্গীতের জল্ম 
তীব্র অনুভূতির ফল সেহেতু আবেগবাদীরা এ কথা মনে করেন সঙ্গীত- 
শল্পীমান্রই তীর অনুভাতর চাপ অনুভব করেন এবং সাগ্গদাীতক উপাদান 
ও তাদের সমন্বয়ের মধ্যে তীব্ব অনভূতির লক্ষণ রয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে 
হার্বট স্পেন্সারের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করার বিষয়, "দ আঁরাঁজন অ্যান্ড ফাংশন 


৩৬ সঙ্গীতের 'শিল্পদর্শন 


অব্‌ মিডী্জক' প্রবন্ধে স্পেন্সার বলেছেন, “যদি পাঠক স্বাভাবিক বচনভাঁঞ্গিতে 
শব্দ উচ্চারণ করার পর-মূহূর্তেই ধ্বানর কোনো পরিবর্তন (তীব্রতায় বা 
নিম্নোচ্চে) না ঘাঁটয়ে কথাটিকে সরে প্রকাশ করেন, তাহলে তান বুঝতে 
পারবেন যে, সুরে উচ্চারণ করার পূর্বে তাঁর কণ্ঠযন্তরের ব্যবস্থাকে পাঁরবত'ন 
করতে হচ্ছে এবং যার জন্য তাঁকে কিছ শান্ত নিয়োগও করতে হচ্ছে ।...... 
তাহলে এই যে 'বষয়টি-উত্তেজক ভাবের ধান সাধারণ বাক্যালাপের চেস়ে 
আধকতর আন্দোলনযযস্ত--এটি মান।সক উত্তেজনার সঙ্গে পেশীক্রিয়ার সম্পকেরি 
আর একাঁট উদাহরণ । ...... সবাই জানেন সাধারণ কথাবাতীয় যে মাঝামাঁঝ 
সুর বাবহার করা হয় তার জন্য কোনো পারশ্রম করতে হয় না। কিন্তু খুব 
উশ্চু বা নীচুর দিকে সর প্রকাশের জন্য ক্রমান্বয়ে শান্তবৃদ্ধি করতে হয়... . 
এই সাধারণ নিয়ম থেকে এই প্রতীয়মান হচ্ছে যে শান্ত ও নিরুত্তেজ অবস্থায় 
মধ্যস্থানেই স্বরপ্রয়েগ করা হয় এবং উত্তোজত অবস্থায় মন্দ্র বা তারার স্বর 
প্রযুন্ত হতে থাকে...... 

“্বরান্তরের বিষয়টি স্বরস্থানেরই নিকট সম্পকেরি। শান্ত কথাবার্তা 
অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে অর্থাৎ প্রায় একই সুরে উচ্চারিত হয়, কন্তু আবেগেব 
আধিক্যে অর্ধ সগ্তক, সমগ্র সপ্তক এমন কি তারও বেশী ব্যবধান দুটি স্বরের 
মধ্যে এসে যায়... 

“এই সমস্ত উদাহরণ যা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন-স্পম্টতঃই 
আমাদের প্রবর্তিত নিয়মের অনুরূপ । সুরের দীর্ঘ ব্যবধান প্রস্তুতির জন্য 
বেশী পেশণীক্লিয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেবল স্বরান্তরের ক্ষেত্রেই যে 
স্নায়ু ও পেশীব উত্তেজনার পারস্পরিক সম্পকেরি এই ব্যখ্যা দেওয়া যায় তা 
নয়, সূরের আরোহণ ও অবরোহণের ক্ষেত্রেও তা কিছু পাঁবমাণ প্রযোজ্য ।... 

“তাহলে আমরা সঙ্গীতের তত্প্রাতিজ্ঠায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য পেলাম 
নাকি) আবেগ-উত্তেজনার লক্ষণস্বরূপ এই স্বরবৈশিষ্ট্যগাল সাধারণ 
কথোপকথন থেকে সঙ্গীতকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। করুণ ও আনন্দ 
উত্তেজনার শারীরিক প্াীরুণামস্বর্প প্রাতাট স্বরবৈচিন্ত্য কণ্ঠসঙ্গীতে চূড়ান্ত 
রূপ নেয়” (প্র ৪০৫-৪১০)-উদ্ধাঁতি এ পন্তিই যথেষ্ট। আবেগবাদ যে 
সঙ্গীতৈ বা শিল্পে অনুভবব্যত্তি ছাড়া অনা কোনো বাত্তর স্বভাবতই বাদ্ধি- 
বৃত্ত) আস্তত্ব মানে না তার য্যন্তি এখানেই যে ভাবাবেগের তীরতা কোনো 
শোধন বা সংযমের অপেন্স। রাখে না, দ্রুত মান্তর পথ খোঁজে। হ্যারজ্ড 
ওসবোর্ণ সেলফ--একাপ্রেশন' প্রসঙ্গে শিল্পনদের সম্বন্ধে বলেছেন, “কানা 
কোনো ব্যাস্ত নিজেকে ব্যন্ত করার তাগিদ আর পাঁচজন অপেক্ষা তাধকতর 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৩৭ 


প্রবলভাবে অনুভব করেন এবং সাধারণতঃ এ কথা স্বীকার করা হয় যে শল্পন- 
দের মধ্যে নিজেদের বিশেষভাবে ব্যন্ত করার প্রবল ইচ্ছা থেকে যায়।”১২ 
সঞঙ্গীত-ীশল্পীদের সম্ধন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সারের যে মন্তব্য তার সঙ্গে আমরা 
এর কোনো বিরোধ দোখ না- আবেগের তীব্রতাই প্রকাশের ইচ্ছা বা প্রেরণাকে 
প্রবল করে তোলে এ কথাই ধরে নেবার। সাতরাং আবেগবাদীদের মতে দেখ! 
যাচ্ছে শিল্পীমনের বিশেষ মৃহূর্তের যে তীব্র উপলাব্ধ তারই পারণাত হ'ল 
সঙ্গীত বা শিলপ। 

বলা প্রয়োজন, গায়ক বা বাদকমান্রই আবেগের নিদর্শন রাখেন 
তাঁদের প্রকাশভাঁঙ্াতে-গায়কের স্বরোচ্চারণ এবং মুদ্রাভঙ্গি ও মুখমন্ডলের 
প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে । তবে গায়ন বা বাদন-ভাঙ্গর 
আধারে সঙ্গীত যে আবেগ-সঞ্জাত এ 'বচাবীবশ্লেষণ সমুচিত নয়, কারণ, 
গায়ক যে সুর বা রাগকে উপস্থাঁপত করেন, সেই সুর বা রাগের প্রভাবেও 
গায়ক ভাবাপ্জুূত হতে পারেন, সেক্ষেত্রে গায়কের ভাবভাঙ্গ বা প্রকাশভাঙ্গ 
কি পারমাণ স্বতোদ্গত এবং কি পারমাণ সুরোদ্দীপিত তা নির্ণয় করা সম্ভব 
নয়! মনে রাখা দরকার গায়কের প্রকাশ মূল সুর বা বাগের আধারে, সুর 
ব রাগের ভাবার্থকেই গায়ক নিজের উপলব্ধিতে ব্যন্ত করে থাকেন অর্থাৎ 
গায়ক সূর বা রাগের বাখ্যাতানান্র, সূতবাং ভাবের মৌলিক রূপটি যার মধ্যে 
প্রকাঁশত সেই সুর বা রাগরুপই সঙ্গীতের আবেগাতমকতার মূল বিচার 
[বিষয় হবে! তবে প্রশ্ন, গায়ক কেবল ব্যাখ্যা্সব ভূমিকা নিচ্ছেন না সৃজনশীল 
শিল্পীরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন 2 গায়কের ক" যাঁদ প্রকাশেই সম্পূর্ণ হয়, তবে 
তাঁর ক্রিয়া গৌণর্পে িবোঁচিত হবে, কিন্তু তান যাঁদ রাগরুপকে শুধুমান্ত 
প্লকাশ না করে প্রসারিত করেন, তাহলে তাঁর কণ্ঠের ক্লরিয়াকর্মে আবেগবাৃত্তর 
সক্য় অংশ থেকে যাবে । মোট কথা এই মতবাদের আধারে বুঝতে হবে যে 
সাতটি স্বরের বিভিন্ন কম ও তাদের সমন্বয় মনের আবেগ-উদ্গত রূপ-- 
আবেগের গাতি যেন এক একাঁট সুর বা রাগকে এক এক ভাবে বিন্যস্ত করতে 
সাহায্য করেছে। 

এখন আবেগবাদের দৃম্টিকোণ থেকে প্রকাশ কথাটির তাৎপর্য বিশেষভাবে 
বিশ্লেষণ করা যাকৃ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রকাশ কথাঁটিকে আবেগ” 
বাদঈরা সহজ অর্থে গ্রহণ করেছেন-মনের আবেগের যে স্বতঃস্ফূর্ত রুপ তাই 
হ'ল প্রকাশ-সোঁদক থেকে আরেগের প্রকাশ ও আবেগভঙ্গ সমার্থদ্যোতক, 
কারণ বাস্তব জীবনের আবেগভঙ্গিগুঁল ভাবের স্বাভাবক রুপ, চেষ্টাকৃত 
বা আয়াসসাধ্য রূপ নয়,১৩ সুতরাং সঙ্গীত আবেগের প্রকাশ এ কথার অর্থ 


৩৮ সঙ্গীতের 'শিল্পদর্শন 


দাঁড়ায় সঙ্গীত আবেগের কণ্ঠ বা যন্ল-উদ্গত ভঙ্গি এবং বলা বাহুল্য 
আমাদের আনন্দ-বেদনার ভাঁঙ্গগ্যাীলর মতই সঙ্গীত নানা অনুভূতির গাঁতিময় 
ভাঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-আলোচনাতেও আমরা এমন একাঁট দৃন্টি- 
ভঙ্গর সামনে পাড়, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_“রাগরাগিণী আলাপ, ভাষাহীন 
সঙ্গীত। অভিনয়ে প্যান্টোমাইম যেরুপ, ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গণ দ্বারা ভাব 
প্রকাশ করা- সঙ্গীতে আলাপও সেই রূপ" এবং অন্যত্র বলেছেন “আমরা যখন 
রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাঁশ সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অজ্পই থাকে 
রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সূরের উপর "দয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত 
টানা হয়। আমরা যখন হাঁসি......কোমল সুর একাঁটও লাগে না, টানা সুর 
একটিও নাই, পাশাপাঁশ সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে 
পুর লাগে। দঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় আতি ধীরে ধীরে চলে, 
তাহাকে প্রাতি কোমল সরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগণী 
সখের দিবসের ন্যায় আতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই িতনটি কারয়া সূব 
ডঙ্গাইয়া যায় ।”১৪ শ্রীমতী সূসেন ল্যাঙ্গার তাঁর ফলজাফ ইন এ 1ানউ কি' 
গ্রন্থে বলেছেনযে "সুরের গঠনভঙ্গ জীবনের কোনো কোনো আভিজ্ঞতার গাতিময় 
রুপের সঙ্গে যে নীতিসম্মতভাবে মিলে যায় এ তথ্য সপ্রতিষ্ঠিত।”১৫ উল্লেখ- 
যোগ্য যে জাঁ দ্য উদাইন এবং জেস্টাল্ট মনস্তত্ের অগ্রণী কফকা ও কোহৃলারের 
যে মন্তব্য শ্রীমতা ল্যাঙ্গারের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে তা একই ধরণের, জাঁ দ্য 
উদাইনের মতে “অল মেলড ইজ এ সারজ অব আ্যাটিচিউড্‌সৃ”৯৬ অর্থাৎ 
সঙ্গীত আবেগের ভাঁঙ্গপরম্পরা। সঙ্গঁততাতক 'িলওনার্ড বি, মায়ারের 
বিশ্লেষণও এই ধরণের, তান বলেছেন_আবেগশমূলক আচরণ এক প্রকারের 
মিশ্র গাতিভাঙ্গ এবং সঙ্গীত গাতময বলে সঙ্গশাতব ভাবদ্োতক ভাঁঙ্গব 
সঙ্গে আবেগময় আচরণের সাদৃশ্য থেকে যায়।১৭ মোট কথা উপরিউক্ত 
মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করার সার্থকতা হ'ল এই, সত্গীতকে হৃদয়াবেগের 
পরিণাম বলে ব্যাখ্যা দিলে তাকে অন্যান্য আবেগভঙ্গির মতই ভঙ্গিবিশেষ 
বলে ধরে নিতে হয়। সুতরাং আবেগবাদের আধারে সঙ্গীতের ভাষা 
ভঙ্গিমূলক ভাষা বা জেস্চার ল্যাঞ্গোয়েজ, মৌখিক ভাষার মত সাঙ্কেতিক 
ব। ঠসমবালক নয়। হার্বার্ট স্পেন্পার শদ আরাঁজন আ্যান্ড ফাংশন 
তব মিউজিব" প্রবন্ধে সঙ্গীতের ভাষা ও প্রকাশ- বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
যে ব্যাখ্যা দয়েছেন তা পরর্বোদ্ধৃত হলেও এখানে তার পৃনরুলেখ করা যেতে 
পারে-আবেগবাঞজজক সমস্ত রকমের ধদানবৈচিত্র্য শারীরিক সম্পকেরিই প্রত্যক্ষ 
ফল, সঙ্গীত এই মস্ত ধ্বানবৈচিত্যকে গ্রহণ ক'রে তাকে তীব্র থেকে তীরতর 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৩১৯ 


ক'রে তোলে- সাধারণভাবে প্রবল আবেগের ব্যক্তিরা যাদের চরম রূপের মাধ্যমে 
নিজেদের প্রকাশ করার প্রবণতা থাকে, স্বাভাবিকভাবে তাঁরাই ধ্যানকে ক্ূমশঃ 
তীব্র থেকে তীরতর রূপ দিতে প্রয়াসী হন; আর এইভাবেই ক্রমে ক্রমে 
আবেগের আদর্শভাষার সঙ্গে তার স্বাভাধক ভাষার বিরাট ব্যবধান গড়ে 
উঠেছে-যতই সে তার উচ্চ থেকে উচ্চতর রূপে উন্নীত হয়েছে ১৮.....বাদ্ধির 
ভাষা যাঁদ ক্রমাববর্তনের ফল হয়, তবে নিঃসন্দেহে ভাবের ভাষাও ।১৯ লক্ষণীয় 
হার্বার্ট স্পেন্সারের বন্তব্যে সেই একই প্রবণতা রয়ে গেছে, তবে স্পেন্সার 
এখানে যে সঙ্গীতের ভাষাকে ভাবের আদর্শ ভাষা বলে উল্লেখ করলেন, তার 
এই তাৎপর্য আমরা ধরে নেবো যে বাস্তব জশবনের প্রয়োজনের গণ্ডিতে 
মান্ষের বিশেষ আবেগানৃভূভতি যেখানে বদ্ধ সেখানে ভাবের ভাষা কোনো 
আদর্শর্প বা প্রত্যাশিত রূপ নিতে পারে না, মানুষ তার প্রয়োজনের গণ্ডিব্র 
বাইরে নিজেকে মূন্ত করতে 'গয়ে যে ভাষাকে প্রকাশ করল, ধীরে ধীরে নিজের 
গতিতে শববাঁতদ্তি হয়ে তা ভাবের আদর্শ ভাষায় পাঁরণত হল।২০ যাই 
হোক্‌ আমরা দেখাঁছ সঙ্গীত আবেগের স্বতঃস্ফৃতরূপ এ কথা বললে 
সাঙ্গসাতক রূপ ভঙ্গি বা জেস্চারের পর্যায়ে পড়ে এবং এ কথাই প্রতিপন্ন হয় 
যে সঙ্গীতের বিবর্তন জেস্চার ল্যাত্গোয়েজ বা ভঙ্গমূলক ভাষারই বিবতন। 
এ সম্বন্ধে আরো বলবার হ'ল স্গগণতকে ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত রূপ বলে ধরে 
নিলে, এ কথাই বুঝতে হবে যে বাস্তব জবনে আবেগময় ভাবভাঙ্গগৃলিকে 
আমরা যেমন সহজেই অনুভব করতে পার, সঙ্গতও তেমান সহজ 
অনুভবনীয় বিষয়, অন্তরের সঙ্গে যোগ প্রত, ফর, প্রচালত ভাষা বা সঙ্কেতময় 
ভাষার মত এতে চিন্তা বা কল্পনার অবকাশ নেই । ২১ 

এখন আমরা প্রকাশভাঙ্গর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কছয আলোচনা করবো 
প্রকাশভগ্গির যেমন সর্বজনীন রুপ আছে তেমন সামাজিক রুপ তথা ব্যান্ত- 
বোঁশম্টও রয়ে গেছে। সামাজিক রূশই ভাবাবনিময়ের আধার। ভাব- 
প্রকাশক ভাঁঙ্গ (কণ্ঠোচ্চারিত ও আঙ্গীক) মুলত সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত 
হলেও সামাজিক মানুষের পারস্পারক সম্পকেরি মধ দিয়ে ভাবাবানময়ের 
একটি সাধারণ বা সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে, সন্টারের সুবিধার্থে তাই 
ব্যন্তগত প্রবণতা বোধ করে সামাজিক রূপকেই আশ্রয় করতে হয় এবং যেহেত্‌ 
সামাঁজক মানুষের দৈনান্দিন সম্পর্ক বিশেষ দেশ বা অণ্চলের মধ্যে সীমিত 
সৈহেতু প্রকাশভাঁঙ্গর মূল কাঠামোর মধ্যে সর্বজনীন এঁক্য রয়ে গেলেও দেশ- 
গত বা সমাজগত বাঁশষ্ট্য বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্ষমে বলা দরকার যে 
ভাবদ্যোতক ভ্গগুলি উৎপার্তকালে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সুস্পম্ট কোনো 


৪০ সঙ্গীতের 'শিজ্পদর্শন 


অর্থ 'নয়ে প্রকাশ পায় নি অর্থাৎ তাদের উদ্ভব উদ্দেশ্যমূলক হলেও সঠিক 
তাৎপর্যাট সণ্টাঁবত হতে পারেনি, বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা পাঁরবেশেব 
পটভূমিকায় এবং সেই সঙ্গে সামাঁজক মানুষের অচেতন বা সচেতন সণ্টার- 
ঠ্রয়াসের মাধ্যমে ভাঁঙ্গগ্াালর বিশেষ বিশেষ অর্থ গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক 
মানুষকে জ্বাতসারেই হোক্‌ বা অজ্ভ্াতসারেই হোক ভাবাবানময়ের প্রয়োজনে 
ভঙ্গিগলিকে আয়ত্ত করতে হয়েছে । এক্ষেত্রে তিনাঁট বিষয় মনে রাখার, এক 
প্রচলিত আবেগভাঁঙ্গর মধে। শিক্ষায়ত্ত অংশ বেশ কিছ পারমাণ থাকলেও 
ভাঁঙ্গগুলির ক্রমাগত ব্যবহার ভাবকে স্বতঃস্ফর্ত করে তোলে ২২ দুই, ব্ান্ত- 
গত মনোভাব সমাজগত বা প্রথাগত ভাঙ্গকে আশ্রয় করতে বাধ্য হলেও কখনো 
কখনো তাঁর ভাবোচ্ছবাস প্রথাগত ভঙ্গি থেকে 'বযুত হয়ে পড়ে, তিন, প্রথাগত 
ভঙ্গির মধ্যে স্বাভাবিক প্রকাশভাঁঙ্গর (তশব্র ভাবোচ্ছবাসের পাঁরিণামস্বরূপ) 
অন্প্রবেশ ঘটলেও সন্টাবের সাফলোর জন্য তা নিয়মানূগ হতে বাধ্য হয় । ২৩ 
সঙ্গতি যেহেতু প্রকাশভাঁঙ্গ বা আবেগভাঙ্গ-ীবশেষ, সেহেতু সাঙ্গীতিক ভাঙ্গ 
বা র্প সম্বন্ধে একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
সাঙ্গীতিক রূপের মধ্যে নিয়মের অস্তিত্ব যেমন আছে, নিয়ম-বিচ্যাতি্ 
নজিরও তেমন আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন নিয়মবিচঢুতি শিল্পীর ভাবোচ্ছবাসের 
অনিবার্ধ পরিণাম। -বিশ্বপ্রকীতি নিয়মের অধাঁন, বিশ্বপ্রকৃতির অন্ত 
সৃষ্টি যে মানুষ, সেই মানুষের শারীরবাত্তক ও মনোবাত্তক ক্রিয়াও একই 
নিয়মের অন্ন্গত এবং মনূষ্যসন্ট সমাজব্যবস্থাও সামম্টিক এঁক্যের প্রয়োজনে 
নিয়মনিয়ন্লিত হতে বাধা, তাই ব্যান্তমানুষ তথা সামাঁজক মানুষ স্বাধণন 
প্রবৃন্তুর বশে নিয়ম লঙ্ঘনে উদ্যত হলেও নিয়মের 'নয়ন্্রণে চলে আসে । একই 
বথা সঙ্গঈতের-শিল্পনর ভাবোচ্ছবাস যেমন নিয়মবিচাযিতি ঘটাবে তেমন তার 
ভাবসংঘম সুরকে বাধিসম্মত করে তুলবে । যাই হোক্‌ ষে প্রসঙ্গে আমর। 
[ছলাম-- নানা অর্থসূচক ভাঁঙ্গগুঁলি এক এক জাতি বা দেশের মধ্যে এক এক 
ভাবে বিশেষত্ব লাভ করে বলেই বাভন্ন জাতির মধ্যে দূরত্ব এসে যায়। সঙ্গীতে 
আবেগবাদীরা অবশ্যই একই সত্রকে আধার করে বলবেন যে, সঙ্গীতের বৃপের 
বা প্রকাশভঙ্গির জাতিগত বা দেশগত সীমারেখা আছে, যার বাইরে তা সূগম্য 
বা সবোধা মম 1২৪ সঙ্গীতের রসোপলাব্ধি তথা জনীপ্রয়তা এই কারণে বিশেষ 
বিশেষ দেশের গণশ্ডির মঞ্ছে সীমিত হয়ে যায় এবং রসোপলাব্ধির প্রয়োজনে 
সঙ্গীতের রুপগ্ীলকে [বিশেষভাবে জান বা শিক্ষা করা অপারিহার্য হয়ে ওঠে, 
তবে লক্ষণীয়, সাঙ্ঞশীতিক রূপের সঙ্গে অভ্যস্ততার প্রশ্ন রয়ে গেছে_ সামাজিক 
'ভাবভঞ্গির মত। ভাষা সম্পর্কে বার্রান্ড্‌ রাসেলের এক মন্তব্য লিওনার্ড 
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বি, মায়ার সঙ্গীতে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন এ প্রসঙ্গে তার বিশেষ তাৎপর্য 
পাওয়া যায়--“সঙ্গীত বোঝার [বষয়াট আভধান থেকে সংজ্ঞা জানার ব্যাপার 
নয় বা সুরের বন্যাস আর শাস্তের খুটিনাটি নিয়ম জানা নয়, আসলে এটি 
অভ্যাসের ব্যাপার......।”২& আবেগবাদীরা যাঁরা সঙ্গীতকে ভাবের স্বাভাবিক 
ভাষারূপে গণ্য করতে চান, তাঁরা এই কথাই বলবেন, সঙ্গীতের সঙ্গে অভাস্ত 
হওয়ার কথা, ষে অভ্যস্ভতা শ্লোতাকে একাত্ম করে তোলে-সরের তাৎপর্য 
কি, এ চিন্তার অবকাশ দেয় না। 

এ পযন্ত আমরা আবেগবাদ নিয়ে যা আলোচনা করলাম, তার আধারে 
সতের স্বর্পটিকে বোঝবার চেষ্টা করি। সঙ্গীতের উদ্ভব আবেগবাত্ত 
থেকে এবং সঙ্গীত একান্তভাবে আবেগের পাঁরণাম, অন্তপপ্রেরণাকে স্বরে 
পরিণাতি দেবার মূলে বাদ্ধিবাত্তর কোনো ক্রিয়া নেই! বলা প্রয়োজন, আবেগ- 
বাদর। দুটি বৃত্তর আঁস্তত্বকেই স্বীকার করেন এবং এই দুটি বাত্তর মাধ্যমেই 
শিল্পকলা ও গ্ঞানাবজ্ঞ।নের ভেদ নির্ণয় করেছেন এবং তাঁরা যে শিম্পে আবেশ- 
বাত্ত ছাড়া ব্যাদ্ধবা্তর 'ক্রয়াকে স্বীকার করবেন না, তাঁদের বাঁত্তাবভাগের 
সূস্পন্ট নীতি তার প্রমাণ। মোট কথা, তাঁরা সঙ্গত বা শিল্পসৃম্টিতে 
বুদ্ধির কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে এ কথা মানেন না, তাঁরা বলেন রূপের পরি- 
পূর্ণতা নিয়েই মনে ভাবের উন্মেষ তার মধ্যে কোনো অস্পম্টতা বা 
অসম্পর্ণতা নেই যে তাকে পরিচছন বা পরিপূরণ করার জন্য ব্দ্ধির 
সাহায্যের প্রয়োজন। মনের মধ্যে রূপাঁট এসে গেলে কন্ঠে বা যন্তেবাষে 
কোনে মাধমে প্রকাশ পাওয়। অনুভ, তর আনবার্ধ পারত, বেনেদেতো 
ক্লোচে এক জায়গায় বলেছেন, “যখন আমরা মনের মধ্যে কোনো শব্দকে পেয়ে 
বাই, খনীদর্ট ও সুস্পষ্ট আকারে কোনো মর্ত ধারণ কার অথবা কোনো সুর 
পেয়ে বাই, তখনই প্রকাশনের জন্ম হয়, প্রকাশন সম্পূর্ণ হয়। আর কিছুর 
দরকার নেই। এরপর যাঁদ আমরা মুখ খাল এবং গানের জন্য গলা খাল 
অর্থাৎ ষে কথা আমরা মনে মনে বলেছি, যে গান আমরা মনে মনে করেছি, 
সেই কথা ও গান মুখের কথায় এবং সুরে উচ্চারণ কার অথবা যাঁদ শিয়ানোর 
পদশী স্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়াই......এ সমস্তই বাড়তি ব্যাপার ।”২৬ 
কোচে আরো বলেছেন “শল্পের বাহ্যক এবং আভ্যন্তরিক ব্যাপারের মধ্যে 
পার্থক্য কঞ্পনার রেওয়াজ আছে। এ পাঁরভাষা আমাদের মনঃপূত নয়, কারণ 
শিল্পকর্ম (শোল্পক ব্যাপার) সর্বদাই আভ্যন্তারক,”২৭--এ কথা আবেগ- 
বাদেরই প্রাতিধবনি।২৮ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ দরকার, মনে যখন ভাবের উদয় হয় 
তখন তা কোনো না কোনো রূপ নিয়ে আবিভূত হয়। সুরকার বা গায়কের 
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মনে সুরকে নিয়েই ভাবের উদ্গম, ক্রোচের কথায়, “চিন্তা যতক্ষণ শব্দমূততি 
পরিগ্রহ না করে ততক্ষণ চিন্তাই নয়......শব্দহাীন চিন্তা, সূরহীন গান, বর্ণ 
হান চন্র সম্ভব ময়।”২৯ সুতরাং সুরকার বা গায়কের মনে ভাবের উদয় 
মানেই সুরের উদ্ভব । যাই হোক যে কথা আমরা বলাছলাম, ভাবকে সর- 
মূর্ত দেবার জন্য বুদ্ধিবৃন্তর কোনো প্রয়োগকে আবেগবাদীরা স্বীকার করেন 
ন।, বুদ্ধির প্রয়োগ যেখানে-যে স্বর-সমন্নয় বুদ্ধিগত, সে সমন্বয় অশোল্পক 
বা অসাঙ্গীতিক। কালের প্রবাহে সঙ্গীত জাঁটল থেকে জটিলতর রূপ 
নিয়েছে সত্য, কিন্তু এ জটিলতা ক্লমাববর্তনের স্বাভাবিক গতির পারণাতি এবং 
সরকারের সুরে বা গায়কের কণ্ঠে সঙ্গীতের যে প্রকাশ, তা যে কট সমন্বয়েরই 
ফল হোক্‌ না কেন, ধরে নিতে হবে এই সমন্বয় মনের জাঁটল ভাবানুভূতিরই 
প্রাতচ্ছাব এবং মনে যে জটিল রূপেরই উদ্ভব হোক্‌ না কেন, মনই তার 
সমাধান ঘটায়, সূজ্ঞু সমাধানের জন্য বাঁদ্ধর দ্বারস্থ হতে হয় না। সবশেষে 
আধেগবাদের যে কথা তা হ'ল, সঙ্গগিত ভাবাবেগের আঁভব্যান্তি বলেই শ্রেতার 
মনে কোনো প্রাতিরূপ উদ্বোঁধিত করে না, প্রত্যক্ষভাবে সহানুভতির 
উন্মেষ ঘটায়। এই হ'ল এ পযন্তি আলোচনার মোটাম্যাট চিন্তর। 


আমরা আবেগবাদের দুটি মূল বিষয়ের আলোচনা করোছ-আবেগবাত্তি 
ও আবেগভাঙ্গ, এখন আমরা আবেগ-আঁভিব্যান্তুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মতের 
বন্তব্য কি তার অবতারণা করবো । এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নাট উত্থাপিত হয়, য 
মূল শিল্পতত্তেরই প্রশন-প্রকাশেই শিল্পের উদ্দেশ্য শেষ কিনা? অর্থাৎ 
শিল্প একান্তভাবে 1শল্পনর ভাব ও ভাবনার ফলশ্রুাতি, না ভোন্তার নন ও 
মননের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতা বা একীভবনেই শিলপত্বঃ বাস্তব জীবনে 
দেখা যায় কেউ কেউ ৷নজেকে প্রকাশ করেহ দায়মক্ত হন, 'ানীজের কর্ণ 
সমাধাতেই তাঁর আত্মতৃপ্তি, অন্যের সহান্মভূতির প্রত্যশী নন বা অন্যের 
প্রতক্রয়া সম্বন্ধে কৌতূহলী নন। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের 
অন্যের কাছে ব্যন্ত করার জন্য বিশেষ আগ্রহী । বলা বাহুল্য এই দুটি 
মনোভাব ভাববাদে তথা শিল্পতত্বে বা সঙ্গীত-সোন্দর্তত্বে দুটি মতকে 
বিকাঁশত করেছে। 


প্রথমটি 'নয়ে আলোচনা করা যাক: যাঁরা শিল্পকে কেবল আত্ম 
অভিব্যান্ত বা সেল্ফ-এক্সপ্রেশন বলতে চান তাঁদের মতে প্রকৃত শিল্প? প্রকাশ 
বমেই আত্মনিয়োগ করেন, অন্য কোনো বিকজ্পনা অর্থাৎ অন্যের মলোরঞ্জনের 
চিন্তা তাঁদের থাকে না। পপ্রনাসিপিল্স অব আর্টএ আর, জি, কলিংউড 
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এই আভমতই প্রকাশ করেছেন, "শল্পীরা প্রথম অনুভব করেন, কিন্তু কি 
অনুভব করেন তা তাঁরা সেই মুহূর্তে উপলাব্ধ করতে পারেন না-এ এক 
আসহায় ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত এবং প্রকাশের মাধ্যমেই মনকে সেই অবস্থা 
থেকে মুস্ত করেন। প্রকাশন ক্রিয়া হ'ল মুক্ত হওয়া, কিন্তু তার পরিণাম পূর্ব- 
তনাীমত নয় এবং তার কোনো কলাকৌশল থাকতে পারে না।”৩০ বন্তব্য 
সহজ, প্রকাশের তাগিদেই প্রকাশ ঘটে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। 
বেনেদেতো ক্রোচে যখন একথা বলেন, “প্রতায়সমূহকে রূপাঁয়িত করে মানুষ 
তাদের চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে” বা খন বলেন, শিজ্পী “আনচ্ছা দব।রা 
(প্রকাশ-কর্মকে) ঠোঁকয়ে রাখতে পারেন না. তাঁর প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁকে 
যাঁদ কাজ করার সঙ্কল্প করতে হয়... ..তাহলে তাঁর বাণাযন্তই তাঁকে তাঁর 
ভুল ধারয়ে দেবে”৩১ তখন এই মন্তবোর মধ্যে আমরা অনুর্প দাষ্টভঙ্গর 
প্রাতিফলন দেখতে পাই। আই, এ, 'িচার্ডসের মন্তব্যাটও লক্ষ্য করার - 
“সণ্টারের কাজ অগপ্রাসাঙ্গক এবং তানি (শিল্প) যা করেন তা স্বয়ংসুন্দর 
বা ব্যান্তগতভাবে তাঁকেই তৃপ্তি দেয় ।......অন্যেরা যে তা থেকে আভজ্ঞতা লাভ 
করে ত। তাঁর কাছে আকাস্সক বা গৌণ ব্যাপার বলে মনে হতে পারে 1৮৩৯ 
সাই হোক্‌ এই দৃন্টিভঙ্গির তাৎপর্য হ'ল অন্যের মুখ চেয়ে প্রকাশ করার 
অর্থ নিজেকে প্রকাশ করা নয়, যথর্থ প্রকাশ অননাসাপেক্ষ প্রকাশ । 

এ যেমন একাঁদকের কথা, তেমাঁন আর একাঁদকের কথ। হ'ল শিল্পের 
সার্থকতা সণ্টারে। কেবলমান্র প্রুকাশেই শিল্পের উদ্দেশ্য শেষ নয়, শিল্প 
সম্ভোগের বিষয়, অন্যের উপভোগা না হ-গা পর্যন্ত শপ ব্র্থ। যেমন 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “নীরব কাঁবত্ব এবং আতমগত ভাবোচ্ছবাস, সাহতে। এ 
দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চনিত আছে ।......আমাদের মনের 
ভাবের একটা স্বাভাঁবক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত 
কাঁরতে চায় ।......জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয় আব ভাবের কথাকে সণ্ার 
করিয়া দিতে হয়। ..... ভাবকে নিজের কাঁরয়া সকলের করা ইহাই সাহত্য, 
ইহাই ললিত কলা ।"৩৩ টলস্টয়ের 'সংক্রমণতত্ব্' বা ইনৃফেক্শন্‌ থিওর'র 
কথাও এক- শিল্প মানুষের আবেগানুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়, মানুষের সঙ্গে 
মানুষের ভাবাঁবানময়ের উপায় ।৩৪ বাস্তব জীবনের যে দ্টান্ত শ্রীযুক্ত 
লিওনার্ড 'ব, মায়ার দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে সেটিও লক্ষণীয়--আমরা যে শুধু 
একাকনত্বকেই অপছন্দ কার তা নয়, অন্যকে আমাদের মনের অংশীদারও করতে 
চাই।৩৫ রবীন্দ্রনাথের গানভঙ্গ' কাবতার অতি পাঁরচিত দুটি ছত্রের সুর 
একই-- 
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একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে 
গাহবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে। 

উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'সাঁহত্য" শব্দটি এবং সঙ্গীতে 'রাগ' কথাটি 
অনুরূপ অর্থ বহন করে। সাহত্য শব্দটির ব্যৎপান্ত যেমন মিলন বা অন্বয় 
ভাবসূচক “সাঁহত' শব্দ থেকে ঘটেছে, তেমাঁন সঙ্গীতে রাগ কথাটি এসেছে 
রঞ্জনকারক-র্পে- অর্থাং ন্মনোর মনোরঞ্জনের প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে। 

আবেগবাদীরা সঙ্গীতে এই দ্াম্টভাঁঙ্গকে এইভাবে প্রয়োগ করেছেন হয 
সঙ্গীত আত্মীবলাপ নয়, অন্যের মনের দরবারে আত্মীনবেদন। শিল্পীর 
অনুভূতিকে শ্রোতার হূদয়েন্র বস্তু করে তোলা, সমভাবে উদ্বোধিত করাই 
সঙ্গীতের কাজ। জার্মানীর বিখ্যাত সঙ্গীতকার সি, পি, ই, বাক এক 
জায়গায় বলেছেন, “গায়ক যতক্ষণ না ানজে ভাবে বিভোর হচ্ছেন ততক্ষণ 
অন্যকে মৃণ্ধ করতে পারেন না, সৃতরাং শ্রোতার মনে ভাব জাশিয়ে তুলতে 
হলে, সেই সমস্ত অনুভ্যাতকে তাঁর নিজের মধোই জাগয়ে তুলতে হয়-াতাঁন 
তাঁর অনুভূতিকে সণ্ণারিত করেন এবং আত প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সম-আবেগে 
আঁভভূত করেন।”৩৬ একটি বিষয় লক্ষণীয় যে গায়ক, বাদক, নর্তক ও 
তভিনেতা প্রভৃতি পারবেশক, যাঁরা দর্শক ও শ্রোতার সামনে আসেন, তাঁরা 
সগ্টারের বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন এবং তাঁদের প্রকাশভাঙ্গতে সেই 
পারচয় থেকে যায়। আবেগবাদশীরা অবশ্যই বাস্তব জীবনে ভাবসণ্টারের মধ্যে 
যে মনস্তত্রটি থেকে যায় তার সঙ্গে গায়ক-বাদকের একই মানাঁসকতার সঙ্গাঁত 
দোঁখয়ে একথা বলবেন যে, আবেগাভিভূ্ত কোনো ব্যান্ড যেমন অন্যের সামনে 
নিজেকে বাক্ত করার জন্য উল্মূখ হয়ে ওঠেন, তৈমাঁন গায়ক-বাদকেরা শ্রোতার 
সামনে ভাবসণ্টারের বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন । গোটকথা যাবা এই দৃ্টি- 
ভঙ্গি দ্বারা চালিত তাঁদের মত হ'ল সঙ্গীত যেহেতু আবেগসবস্বি এবং বাস্তব 
জবনে যেমন ভাবাবেগ প্রকাশের মধ্যে অন্যের সহান্ভূতি আকর্ষণের বা 
অনোর মনে ভাবোদ্দীপনের আগ্রহ দেখা যায়, ঠিক একইভাবে সঙ্গীত- 
শি্পীদের মধ্যেও এই মনোভাবটি কার্যকরা হয়। 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটির এই যে বন্তব্য আমরা পেলাম, এর যেমন 
যান্তব দিক আছে তেমনি আবার কতগুলি অসঙ্গতি বা ঘ্ুটির দিক রয়ে 
গেছে, সেগ্‌লির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে একান্তই প্রয়োজন £- 

প্রথমতঃ 'সন্টারই শিল্প” এই মতটিকে কঠোরভাবে গ্রহণ করার যে ঘট, 
সে ত্রুটি উল্লেখের পর্বে একথা বলে নেওয়া দরকার যে সর্ব্তরের 'শ্জপকমে 
শিজ্পীরা স্টার সম্বন্ধে সমভাবে সচেতন নন। যেমন গায়ক বা বাদকেরা, 
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যাঁরা শ্রোতা-সমক্ষে সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন, তাঁরা যেমন সণ্টারে আগ্রহ বা 
সণ্টারের বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করেন, তেমন সুর বা রাগরচয়িতারা, যাঁরা 
শ্রোতার অন্তরালে সঙ্গীত রচনা করেন, তারা সে আগ্রহ বা দায়ত্ব অনুভব 
করেন বলে আমরা মনে কার না। সপ্খরবাদশরা অবশ্য প্রত্যেক শিজ্পকমেই 
শিল্পীদের সণ্টারে একই আগ্রহের কথা বলবেন এবং এ কথাও বলবেন নেপথ্য 
শিল্পনদেরও শ্রোতা, পাঠক ও দর্শকের সঙ্গে একটি কাল্পাঁনক যোগ থেকে 
যায়। তা থাকলেও যে কথা আমরা মনে কার তা হ'ল, অন্যের সঙ্গে সম্পক 
যেখানে প্রত্যক্ষ সেখানে নিজেকে জানানোর যে তাগদ বা অন্যের সঙ্গে একাতম 
হয়ে ওঠার ষে আকুলতা, একক বা নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে বোধ স্তিমিত এবং 
এ 1বষয়াটও লক্ষণীয় একান্ত ঘাঁনম্ঠতায় বা নৈকট্যে যে অহংবোধের বিলুপ্তি 
ঘটে তার উন্মেষ হয় ব্যবধান বা বিচ্ছিন্নতায়। সুতরাং সঙ্গীতে সুর বা 
রাগত্রম্টা নিভৃতে যখন রচনা করেন তখন ানজের সাঞ্উতে 'াাজে মগ্ন হতে 
পারেন অন্যের প্রভাব থেকে নিজেকে অপেক্ষাকত মুক্ত করতে পারেন। বলা 
প্রয়োজন যে এ কথা শুধু সুররচাঁয়তাদের সম্বন্ধেই নয়, সঙ্গীত-পারবেশকদের 
সম্বন্ধেও। কেবল শ্রোতাপরিধৃত আসরই সঙ্গঈত-পারবেশনের স্থান নয়, 
বেতার-অনূজ্ঠানে গায্নক যখন সঙ্গত পাঁরবেশন করেন, তখন তিনি জমজমাট 
আসরকে প্রতাক্ষ করেন না এবং সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীতি-চিন্তা যে অন্তমখী 
হয়ে ওঠে তা অস্বীকার করার নয়। বেভার-অনুজ্ঞানে সঙ্গীতের সাথ 
পারবেশন ঘটে কিন। এ তর্কে আমাদের যাবার দরকার নেই. আমরা দেখতে 
পাচ্ছি এই অনুষ্তানের বহুল প্রচার ঘটেছে এবং বর্তমান সঙ্গীতের 'বকাশেতর 
মূলে বেতারের (বিশেষ অবদান রয়ে গেছে এবং বেতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই 
শিজপীদের স্ত্গীত-জশীবনের কাশ ঘটেছে, সূতরাং বেতার-অনুজ্ঠানের 
সাঙ্গীতক বীতি-_বেভারের মাধ্যমেই যা বশেষত্ব লাভ করেছে, তার আধারে 
এ কথা বলা যায় যে সঙ্গীত-আসর অপেক্ষা বেভার-অনুষ্ঠানে গায়কবাদকদের 
চিন্তা অন্তম্্খী। গান জাময়ে তোলার প্রশনটি যেমন শ্রোতা পাঁরবৃত 
আসরের ক্ষেত্রে ওঠে, সে প্রশ্ন বেতার-অনুষ্ঠানে ওঠে না, আসর জমানোর গান 
এক আর গায়নভটঙ্গর সংযত ভূমিকা আর এক। যাই হোক এই কারণেই 
সণ্টারবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বন্তব্ই হ'ল সন্টারের দায়ত্ব বা চিন্তা সর্বস্তরের 
শল্পকর্মে সমানভাবে থাকে না। 

দিবতীয়তঃ সণ্টারের প্রশ্নটি শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁদ বড় হ'ত তা হ'লে 
উচ্চাঙ্গের শিল্পসান্ট সম্ভব হত্ত না। সন্টারের ক্ষেত্রে বাছাঁবচার থাকার কথা 
নয়, কে সমঝদার শ্রোতা আর কে অরাঁসক বা কে কোন্‌ স্তরের বোদ্ধা এ 
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হিসাব-নিকাশ অবান্তর। সগ্ঠারিত করাই যখন [শিল্পের কাজ তখন প্রত্যেক 
[শজপকে সন্টারযোগা বা সুগম হতে হবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শিপ ও 
সঙ্গীতের নানা স্তর রয়ে গেছে, বিদগ্ধ শ্রোতাদের জন্য যে সঙ্গত, সে সঙ্গীত 
জনর,চির অনুকূল নয়, জনরূচিকর সঙ্গীত বিদগ্ধ শ্রোতাদের কাছে তৃপ্তি- 
বিধায়ক নয়। সতরাং সণ্টারের প্রশ্নটি সাধারণভাবে শ্রোতৃসমাজকে নিয়ে 
নয়, এ প্রশন এক এক সমাজের । 

তৃতীয়তঃ 'সণ্চারই শিল্প" এই মূল নাঁতিাটিকে কঙোরভাবে গ্রহণের সবচেয়ে 
বড় আপাতত হ'ল এই ষে, শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকবর্গের চিত্তবৃত্ত চরিতার্থ 
করা শিল্পের লক্ষ্য এমন একাঁটি চিন্তা শিল্পীর মনে প্রাধান্য লাভ করলে 
শল্পসৃন্টিতে শিল্পীর এঁকান্তিকতা বা আন্তরিকতা লোপ পায়, শ্রোতার 
সন্তোধাঁবধ।নের উদ্দেশ্যে যে সুরের স্াঁন্ট তা সঙ্গতকে অবনমিত করে৩৭ 
এবং আবেগবাদে সণ্টারের অর্থ যেহেতু শ্রোতার আবেগ-উদ্দীপিত করা সেহেতু 
এই উদ্দেশ্য যেখানে মৃঝ্য, সঙ্গীত সেখানে আবেগের স্থলভাঁঙ্গতে পর্যবাঁসত 
হতে বাধ্য । আবেগবাদে যাঁরা সপ্ারের প্রশনাটকে বড় করে দেখেন না, তাঁরা 
নিশ্চয়ই এ কথা বলবেন আবেগ-প্রকাশের অর্থ আবেগআধিক্ দেখানো নয়, 
--গায়কের অতি-ভাবাবেগ উদ্দেশ্যমূলক এবং মূল সত্যের অপলাপ। কোনো 
এক সমালেচক বলেছেন, “শ্রোতাকে অভিভূত করতে গিয়ে শিল্পীর পক্ষে 
বখনই অভিভূত হয়ে পড়া চলে না, তাহলে কলাকোশলের উপর তাঁর যে 
আয়ণ্তড ভা তিনি সেই মূহূতেই হারিয়ে ফেলবেন ।”৩৮ এ ক্ষেত্রে কলা- 
কৌশলের অর্থাটকে আমরা প্রকাশভাঙ্গ অর্থেই ধরে নেবো, ঠিক টেক্ঠানক 
অর্থে নয়, কারণ আবেগবাদ বিশেষ সজনবাঁত্ত মানে না। সুতরাং এ কখার তাৎপর্য 
গায়ক শ্রোতার ভাবোচ্ছ্বাসে অন্ুপ্রাণত হয়ে শ্রোতাকে অধিকতর উদ্দীপিত 
করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলে গযনভঙ্গি অসংখত ও আবন্যস্তর্প ধারণ 
করে। সণ্টারই শিল্পের লক্ষা এই মত'টিকে 'নার্বচারে গ্রহণ করার অস্যাবধা 
হল এই। 

আবেগবাদের পরিপ্রেক্ষিতে এতক্ষণ আমরা সঙ্গীতি তথা শিল্পের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে এই যে দুটি মতের আলোচনা করলাম, তার একটিতে সঙ্গশতকে 
[শল্পীর উপলাব্ধি বা ধ্যানসর্বস্ব বলা হয়েছে আর অন্যটিতে শিল্পীর ভাব 
ও ভাবনাকে সপ্টার সাপেক্ষ তথা শ্রোতাকোন্দিক করে তোলা হয়েছে । বলা 
বাহদল্য দুটি মতই চরম ভাবাপল্ন। এই কারণেই একটি আপসমূলক মতের 
অস্তিত্ব দেখা যায়, যা উপরোক্ত মত দুটির" সমন্বষ বা মধ্যপল্থা, যার বন্ত। 
হ'ল শল্পী সণ্টারের প্রবাত্তর দ্বারা গাঁলত না হয়ে একাম্তভাবে সৃন্টির 
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প্রেরণায় বা প্রকাশের তাঁগদেই সাঁষ্ট করেন, তবে স্টারের প্রবাত্তাট শিজ্প- 
রচনাকালে শিল্পীর মনে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই মতের সমর্থন আমরা পাই 
তাই, এ, রিচার্ডস্‌ এর মধ্যে । শ্রীধ্ন্ত রিচার্ডসের মতে যদিও শিল্প সণ্টার- 
মূলক ক্রিয়ার শ্রেম্চ মাধ্যম তবুও “শিঞ্পী সাধারণতঃ ভাঁর রচনাকালে ইচ্ছাকৃত 
ভাবে বা সচেতনভাবে সন্টারের চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন না, জিজ্ঞাঁসত হলে তা 
পক্ষে এ কথা বলাই সম্ভব যে সণ্টারের কাজটি অপ্রাসাঙ্গক, বড় জোর গৌণ 
ব্াপার।”৩৯ আই, এ, রিচাভ্স্‌ আলোচনা প্রসঞ্জে বলেছেন, অবশ) কেউ 
কেউ আছেন যাঁদের মনে যশোলাভের অদম্য স্পৃহা থেকে যায়, কিন্তু অনেকে 
সেই প্রবৃত্তি থেকে মস্ত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় শিজ্পীর আত্মতৃপ্তি 
এবং গুঁচতাবোধের মাধামে সন্ারের কাজাটি সফল হচ্ছে, তাই এ কথা বলবা 
যে “সন্টারের সচেতন চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয় না, যেমন হয় অচেতন পরোক্ষ 
প্রয়াস।”৪০ উল্লেখযোগা, যাঁরা সন্টারে আগ্রহী 'রিচার্ভস্‌ মহাশয়ের মতে তাঁরা 
নিম্নস্তরের শিল্পী । যাই হোক আমরা এমন একটি মতের সম্মুখীন হই, 
যে মত সপ্টারের প্রবৃত্তিকে প্রাধানা দেয় না, একটি গৌণ ব্যাপার বলে মনে 
করে! আবেগবাদের আধারে মতাঁটি এইভাবে প্রযোজ্য যে শিজ্পীর আত্মপ্রকাশই 
মুখ, এবং অনাকে উদ্দীপত করা শিজ্পী-মনের অচেতন প্রবৃত্তিমান্ত ; 
স্তগীতের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য, নিজেকে ব্যন্ত করার প্রেরণা থেকেই সূরের 
জল্ম, শ্রোতার মমস্পিশর্ট হ'ল কিন। এ চন্তা গৌণ। 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শেষোল্ত মতটিকেই ধ্ক্তিসঙ্গত বলে মনে কাঁর। সৃক্টি 
যেখানে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেখানে মহৎ *কছু বা উন্নত কিছু ঘটা সম্ভব নয়। 
শিপ প্রচালত রুঁচকে উপেক্ষা করে ন। এ যেমন সত্য তেমন প্রচালিত রুচির 
দ্বারা যে নিয়ন্ত্িত নয়, এ কথাও একই ভাবে সত্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে শিজ্পীর 
প্রেরণার উৎস তাঁর সৃম্টিধ্ম মন, অবশ্য সে মনকে আমরা প্রচলিত রুচি বা 
প্শীত-নিরপেক্ষ বলে ধরে নতে পারি না, শিজ্পীর অচেতন মনে তার আস্তত্ব 
অবশ্যই থেকে যায় এবং থাকে বলেই শিল্প? তাঁর সজ্টবস্তুঁটি অন্যের ভোগা- 
বস্তু হোক এমন একটি গোপন বাসনাও করে থাকেন, কিন্তু সেই গোপন 
বাসনাট যেখানে শিল্পীর সচেতন মনকে আঁধকার করে বসে সেখানে তাঁর 
সৃজ্টরূপাঁট যে চলতি রুচির সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় তা আঁবসংবাঁদত সত্য। 
প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে শিল্পজগতের নীতির পার্থক্য বোধ কার এখানেই, 
বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের স্বার্থে মানুষের মনে সণ্চারের চেতনা সদাজাগ্রত 
কিন্তু শিল্পের জগতে সান্টর" স্বার্থে সণ্টারের চেতনা শিল্পীর মনে একান্তই 
প্রচ্ছন্ন । আমাদের আলোচ্য মতবাদ হ'ল আবেগবাদ এবং আবেগবাদের যে তাৎপর্য 


৪৮ সঙ্গীতের শল্পদর্শন 


আমরা লক্ষ্য করোছি তার সঙ্গে সণ্ণার সম্বন্ধে শেষোস্ত অভিমতের বিশেষ 
সঙ্গাত দেখতে পাই। আবেগবাদ আবেগবাত্তর স্বাভাবিক 'ক্িয়াকেই সঙ্গীত 
ব্য 1শলেপের নিয়ন্তারুপে গণ্য করেছে সুতরাং শিজ্পীর আতমপ্রকাশই মুখ্য 
সন্গারত হওয়ার চিন্তা গৌণ। 

এতক্ষণ আবেগবাদের অন্তর্গত যে 'িষয়গুল নিয়ে আলোচনা করা গেল 
ত। হ'ল আবেগবৃত্ত, আবেগভাঞ্গি এবং আবেগপ্রকাশের উদ্দেশ্য । এখন এই 
মতবাদের আলোচনায় যে বিষয়টি নিয়ে বলা বাকী রয়ে গেছে, সেই বিষয়টি 
হ'ল শ্রোতার উপলান্ধ। প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনায় আবেগবাদের 
পরিপ্রোক্ষিতে আমরা এই মতিকেই সমর্থন করোছ যে শিল্পীর মনে একাঁট 
গোপন বাসনা থেকে যায় যে তাঁর মনোভাব অন্যের হ্‌দয়বাঁত্তকে স্পর্শ করুক 
সুতরাং শ্রোতার মনেও অনুরূপ মনোভাবের উদ্রেক না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গীত 
বা 'শল্পের সার্থকত। আসতে পারে না। এ প্রসঙ্গে একটু বলবার আছে। 
প্রকৃতপ্রস্তাবে শি্পীর কাছে সণ্টারের প্রশ্ন মুখ্য না গৌণ এ বিচার বা শিল্প 
সণ্টার সম্বন্ধে সজাগ না 'নার্বকার এ মনস্তত্ব বিশ্লেষণ শিল্পের স্বরূপ 
উদ্ঘাটনের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ নয়। যে প্রশ্ন অপাঁরহার্য তাহ'ল 'শল্পের 
প্রতি অনোর আধিকারের প্রশন। আমরা দোঁখ শিল্প তার জের গ্‌নেই 
ত'ন্যকে আকৃম্ট করে, আর পাঁচজনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা নিবোদত এমন 
ধারণার প্রতি চেতনশনা হয়েও মানুষ ছুটে যায় শিল্পের আকর্ষণে, কর্ম বাস্ত 
মানুষও দূর থেকে ভেসে আসা কোনো সুরের স্পর্শে অনামনস্ক হয়ে ওঠে, 
রাজপথে অঙ্কনরত কোনো শিল্পীর আঁকা ছাঁৰ দেখতে পথচারী থমকে 
দাঁড়ায়, শিল্প তাদের ভোগের জন্য এ চেতনায় মানুষ শিজ্প উপভোগ করে না, 
(শিল্প উপভ্েগা বলেই মানুষ আকৃষ্ট হয় এবং মানুষ তার স্বভাবধর্মে ও 
সহজাত আঁধকারের বশে শিল্পের গ্রাভ নৈকট্য অনুতব করে। সুতরাং বড় 
কথা হ'ল শিল্পের ভোগ্যবস্তু হয়ে ওঠা, শিল্পের সেই গুণের অভাব ঘটলেই 
তার সণ্সার-ক্ষমতা লোপ পায়। শিল্পী সণ্টার করতে চাইছেন কি না সে প্রশ্ন 
মুখ্য নয়, মুখ্য হ'ল শিল্প সণ্টারত হতে পাচ্ছে কিনা এবং সণ্চাঁরত হলে 
বে শিল্পীর সচেতন বা অচেতন মনের বাসনার পূর্ত ঘটে এ কথা বলা 
নজ্প্রযোজন। তবে এখানেও প্রশ্ন আছে সমাজ ও শ্রেণীর, সমাজ ও শ্রেণী 
নাবকশেষে শিল্পের আবেদন কার্ধকরী-এ ধারণা ভ্রান্ত। আমরা আবেগবাদে 
আলোচনা করেছি যে সাঙ্গীতিক রূপের সঙ্গে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তা 
উপভোগের সামগ্রশ হয়ে উঠতে পারে না অর্থাৎ শৈল্পিক রূপের সঙ্গে অভ্যস্ত 
হওয়ার অপাঁরহার্যতা--এর অর্থ স্বভাবধর্মের সঙ্গে শিক্ষার আন্কল্য এবং 


সঙ্গখতে ভাববাদ ৪১ 


এই কারণেই সঙ্গত যে সাহিতাসেবীকে মুগ্ধ করবে বা চিত্রকলা যে গায়ককে 
আকর্ষণ করবে, ভারতীয় সঙ্গীত যে পাশ্চান্তের শ্রোতার কাছে সমাদৃত হনে 
বা আভজাত সঙ্গীত যে গ্রামের মানুষের অন্তরের বস্তু হয়ে উঠবে-তা হতে 
পারে না। ভাবসন্টারের পান্রভেদ রয়ে গেছে এবং শিল্পে সন্টারের এই ভেদ 
অবশ্যই মানতে হবে। এখানেই শিজ্পীর নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রশ্ন। 
উচ্চাঙ্গের রাগ বা সঙ্গত-রচনায় শিল্প সর্বশ্রেণীর শ্রোতার চন্তা থেকে 
[বম্ুস্ত হয়ে যে আতমানয়োগ .করেন তার সার্থকতা উচ্চাঙ্গের শ্রোতার রস- 
তৃপ্তি বধানে,-তা আপামর সাধারণের চিত্তস্পশর্শ নয় বলে ব্যর্থ প্রাতিপন্ন 
হয় না। 

মোট কথা, আমরা যেভাবেই হোক শণ্চারের অপাঁরহার্যতাকে মেনে নিতে 
বাধ্য এবং আবেগবাদে ভাবসণ্ার বলতে প্রত্াক্ষ ভাবোদ্দগনকেই বোঝাবে। 

সঙ্গীতে আবেগবাদের পক্ষে যে সমস্ত বন্তব্য রয়ে গেছে যতদূর সম্ভব 
সেই বন্তব্গ্লিকে গুছিয়ে আমরা বলোছি এব বন্তব্গুলিকে পেশ করতে 
গিয়ে যে সব ক্ষেত্রে আপাতবিরোধ দেখা দিয়েছে, এই মতবাদের আধারে 
সেগ্ালর মীমাংসা করার চেম্টা করেছি! এখন যে মূল কাঠামোর উপর 
ঘতবাদাঁটি রূপ পেয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা সদ্‌ড় কিনা তার সমীক্ষায় আমরা 
অগ্রসর হব। তার আগে মূল বন্তব্যটিকে সংক্ষেপে একবার বলে নেওয়া 
দরকার 

সঙ্গত আবেগসঞ্জাত এবং আবেগের স্বতঃউদগত রূপ, বাদ্ধিবাত্তর 
আনুকূল্য সঙ্গীতের রুপসান্টি ঘটে ন। 'রথাৎ সঙ্গীতের কিয়া বিশুদ্ধ 
অন্তগাক্রয়া। সঙ্গঈতে কলানৈপৃণ্যের দাম সেই পাঁরমাণ, যে পরিমাণে তা 
মনের স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত, তার বাইরে ঘা তা বৌদ্ধক, সুতরাং 'তা 
আসাঙ্গশীতক- -সঙ্গীতের স্বাভাবক গাঁতিভঙ্গ হস্ল এর প্রকৃত ?শস্পকলা। 
শিল্পীকে সঙ্গীতের গাঁতপ্রকীতি তথা রূপ-বৈচিত্র্য জানতে হয়, আয়ত্ত 
করতে হয়, যেমনভাবে সামাজিক মানুষকে ভাবাবানিময়ের ভ্গগুলির 
সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হয় এবং মনের অন্তরালে রৃপ-বৈচিন্রের যে ধারণা বা 
প্রতশীতি থেকে যায়, তারই আধারে শিজ্পীর নিজস্ব অনুভূতি নতুন রূপ 
নিয়ে প্রকাশ পায় এবং যেহেতু সঙ্গীত আবেগোদ্গত রূপ সেহেতু শ্রোতার 
হৃদয়বৃত্তি সুরের ভাবতাৎপর্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই হ'ল আবেগবাদেব 
মূল কথা। 

এখন বিরুদ্ধ পক্ষের মতামতগ্যাল োববৃত করা যেতে পারে- প্রথমতঃ, 
সঙ্গীত আবেগবৃত্তিজাত, এই আভমতটির 'বপক্ষে কি ধ্ান্ত দেখানো হয় 


৪ 


৫০ সঙ্গীতের শিজ্পদর্শন 


আপাততঃ তার কোনো উল্লেখ আমরা করবো না, কারণ ভাববাদের অল্তর্গত 
আবেগবাদেরই পাশপাশি আর একাঁট মত- প্রকাশবাদও আবেগবাত্তকে 
সঙ্গত ও শিল্পে স্বীকার করে থাকে, সতরাং 'ঠিক এই প্রসঙ্গে আবেগ- 
বন্তির বিরুদ্ধ-সমালোচনা নিম্প্রয়োজন। এখনকার মত আমরা ধরে 
নাচছছ সঙ্গীত বা শিল্পসৃম্টর মূলে আবেগবাত্তর আস্তিত্ব আছে,-কিল্তু 
প্রন হচ্ছে, যে প্রশ্ন প্রকাশবাদীরা তোলেন এবং বলে নেওয়া প্রয়োজন 
যে প্রকাশবাদের দৃম্টিকোণ থেকে ন। দেখলে আবেগবাদের দুর্বল দিকগনলি নজরে 
পড়ে না এবং আরো বলা দরকার এই দুর্বল দিকগ্ীলর সংস্কারের মধ্যে দিয়েই 
প্রকাশবাদের প্রাতিষ্ঠা, যাই হোক-াঁশল্প বা সঙ্গীতকে নিছক আবেগবাঁত্তর 
পারণাম বললে লৌকিক আবেগভঙ্গর সঙ্গে শিল্পকলার পার্থক্য থাকে 
কোথায় 2 শশলপ' নামের সঙ্গে 'কলা-নৈপনণ্য' কথাটির যে অনুষগ্গ রয়ে গেছে 
তাকে স্বাভাবিক প্রকাশভাঙ্গ বলে ব্যাখ্যা দলে ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সন্তোষজনক 
হয় না--শিজ্পকলা আবেগাতনুক "ক্রয়ার আতীরিন্ত কিছ এ আভমতের মধ্যেই 
খান্ধর সন্ধান রয়ে গেছে। সঙ্গত আনন্দবেদনার লৌকিক আভিব্যান্ত, 
আমাদের আঁভজ্ঞতা তা বলে না, সঙ্গীতের সুর রোদনের সর নয়, 
সঙ্গীতের সুরে মনোবেদনা প্রচ্ছন্ন থাকলেও তা সঙ্গীতই-এই 
খে বিশেষত্ব তা অবশ্যই নিছক আবেগবৃত্তর ফলশ্র2ীত নয়; আরো 
বলবার, যে মানবিক লক্ষণ নিয়ে জীবজগতে মান্ষের আবিভব, কালের 
প্রবাহে তার যে প্রভূত বিকাশ ঘটেছে অর্থাৎ বাদ্ধিশন্তি ও প্রকাশশীলতার 
ষে প্রবাদ্ধ ঘটেছে, ববর্তনই তার সাক্ষ্য । সতরাং এ কথাই সত্য যে. আদম 
মানুষের কাছে যা শুধু অনুভীতর বস্তু ছিল, উন্নত মানুষের কাছে তা সৃ্টির 
প্রেরণা হয়ে ওশে এবং সেই সাঁষ্টর ফলই হল শিল্পকলা । তাই আদম 
মানুষের প্রথম স্বরোচ্চারণ ভাবোত্তেজনার পরিণাম হলেও প্রকৃত সঙ্জাদতের 
উদ্ভব হয়েছে সৃজনবৃত্তি বা প্রকাশবৃত্তির উন্মেষ ঘটায়! উল্লেখ প্রয়োজন 
যে মানুষ কেবল নিজেকেই প্রকাশ করোনি, জানার ভেতর 'দিয়েই নিজেকে ব্যস্ত 
করেছে। তাই যে সর মানুষের কণ্ঠে নিঃসৃত হয়েছে সে সুর একান্তভাবে 
মানুষের নিজের, এ ধারণা নিভল নয়-আমরা যা মনে কার, ধবাঁনকে সঙ্গীতে 
পাঁরণাঁত দেবার প্রেরণা মানুষ শুধু নিজের ভেতর থেকে সংগ্রহ করোন অর্থাৎ 
সোচ্চার ধ্বাঁনর মধ্যে দিয়েই মানূষ সঙ্গীতকে খুজে পায়নি, তাকে ঘিরে ষে 
প্রকৃতির ধবাঁন-পারিমন্ডল ছিল, তার ভেতর থেকেও এই প্রেরণা এসেছে! 
প্রকৃতির সরস সরধবানির প্রতি হয়ত কোনো অচেতন মহরতে মানুষের শ্রুতি 
আকু্ট হয় এবং ধীরে ধারে প্রাকৃত ধ্বাঁনর রৃপ-বোচত্রের প্রত মন সণ্টাঁলত 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৫১ 


হ্য়। প্রকাতিতে মনুষ্যসন্ট সঙ্গীতের স্পম্ট আদল না থাকলেও সা্গীতিক 
রূপের ছায়া রয়ে গেছে এবং শ্র2াত-আহৃত প্রকৃতির যে সুর-উপাদান আদম 
মানুষের স্মৃতির অতলে সাত ছিল, সেই স্মাতসণিত স:রপ্রতনীতি 
সঙ্গীতের রূপীনমণে মানুষের অজ্ঞাতেই সাহায্য করেছে, এ কথা মেনে 
নেওয়া অমূলক নয়। এ তো গেল সুরোৎপান্তর কথা। 

সঙ্গীত-শিল্পের সূচনা স্বরগ্রামের উদ্ভবের মধ্যে । লক্ষণীয় ষে আবেগের 
স্বাভাবক ধৰনির উত্থান-পতনের মধ্যে কোনো ছেদ নেই, স্বল্প পাঁরসরে তার 
একটানা উশ্চ্-নীচ আবর্তন, হারমান হেলমৃহোলৎস এক জায়গায় বলে- 
ছেন, সঙ্গীত ছন্দ ও স্বরগ্রামের ক্ষেত্রে 'নার্দস্ট মান্রাকে প্রবার্তত করেছে, 
প্রকীতির মোটমাটি উপস্থাপনও যার মাধ্যমে একেবারে অসম্ভব, কারণ বেশীর 
ভাগ আবেগাতনক কণ্ঠস্বর ধীর সৃর-পরিবর্তনের দ্বারা সচিত। বাভন্ন 
রঙ্গের ছোট ছোট চৌক ঘরকাটা কাপড়ের উপর যে সূৃচিকর্ম হয় তার মাধ্যমে 
নিখুত কোনো ছবির প্রাতিকৃতি পাওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমন (সঙ্গীতে) 
গ্রকৃতির অনুকরণ অসম্ভক।৪১ এ প্রসঙ্গে মন্তব্যটি উদ্ধৃত করার সার্থকতা 
এই যে সঙ্গীতে আরোহণ-অবরোহণের মধ্যে যে স্বরসোপান রয়ে গেছে তার 
অস্তত্ব আবেগের স্বাভাঁবক সুরে নেই, স্মতরাং এ কথাই ধরে নিতে হয় 
সঙগীত ও আবেগাতমক ভঙ্গি অনন্যরুপ নয় এবং সঙ্গীত আবেগান্মভূতির 
বিশিষ্ট রূপ বা সাঙ্কেতিক রূপ নিয়েছে। মোট কথা, সঙ্গীত আবেগানু- 
ভাঁতর প্রত্যক্ষ পরিণাম-এ মত এ যুগের তাতকদের কাছে প্রত্যাখ্যাত । 
প্রকাশবাদীরা বলেন, সঙ্গীতের ইতিহাস ভ.বপ্রকাশের প্রয়োগরীতির ক্রমো- 
ন্নয়নের ইতিহাস1৪২ আঙ্গিকের উদ্ভব ও বকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত 
ভাঁঙ্মূলক ভাষা বা জেস্চার ল্যাঞ্গোয়েজ (আমরা ভঙ্গিমূলক ভাষার যে 
অর্থ করোছ সেই অনুসারে) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রত্যয়মূলক ভাষা বা 
কনসেপচুয়াল ল্যাঙ্গোয়েজে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা যা মনে 
কার, সঙ্গত হৃদয়বাত্তজাত হলেও একান্তভাবে আবেগ-অনুভবেব 
ফলশ্রাত নয়, আবেগানুভাঁতির সম্টরুপ বা শৈল্পিক রূপ।সধৃণৃর,রগ 
মপমগরজ্ঞর স--জয়জয়ন্তীর এই স্বরাবন্যাসবামজ্ঞমধপধণধম, 
মপধমজ্ৰর স--বাগেশ্রীর এই 'বিন্যাসকে শুধু অনুভবেই পাওয়া যায় নি একে 
সৃম্টি করতে হয়েছে, রূপে সাঁজজত করতে হয়েছে। শ্রীমতী সুসেন ল্যাঙ্গারের 
কথায় বলতে হয় শৈল্পিক নীতি,এবং স্বভাবনীতি এক নয়,৪৩ আবেগমৃূলক 
ধবনিব্ঞনায় লৃন্টির পন্ধান নেই,৪৪ কিন্তু সঙ্গীতের সুরমূচ্ছবনায় সৃষ্টির 
নিদর্শন থেকে গেছে। 


৫২ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


আবেগবাদকে সমর্থন করতে গেলে আমরা মেনে 'নতে বাধ্য যে শিল্পীরা 
গবশেষ ভাবোত্তেজনার মুহূর্তে শিজ্পসূন্টি করেন, কিন্তু ?শল্পীতা বস্তুতঃই 
শল্পস্‌ঘ্টি-মুহূর্তে তার উত্তেজনা অনুভব করেন, এমন ধারণা সম্বন্ধে 
একমত্য তাত্তিকদের মধ্যে এমনাক শিল্পীদের মধ্যেও নেই। একথ। ঠিক যে 
[শজ্পীদের পক্ষে নিজেদের আবেগমুহূর্ত সম্বন্ধে কিছ অনুমান করা 
সুকঁঠিন, কারণ আবেগ ও চিন্তার সহাবস্থান সম্ভব নয়-চিন্তার প্রয়াস 
আবেগকে 1তামত করতে বাধ্য, তবুও শিল্পীরা যে কথা বলবার চেষ্টা করেন 
তা থেকে এমন ধারণা করা যায় না যে 'শিজ্পমান্ই তীর উত্তেজনার ফল। বরং 
[বপরণত কথা বলতে শান, যেমন ওয়া্ডসওয়ার্থ বলেছেন, মানাসক প্রশান্তির 
সধ্যে যে অন্ভ্ভির উদ্ভব ভাই কাবঝোর উৎস,৪৫ 1, এস, ইলিয়টের কথাও 
লক্ষণীয়-কাবা মুহৃরতের আবেগম্ীন্ত নয়, আবেগ থেকে নিম্কীতি।৪৬ মনো- 
বৈজ্ঞাঁনকেরা তার অনভতির মে ব্যাখ্যা দেন তাহল মনের কোনো প্রব্ণত্ত 
বা প্রবণতার উদয় হ'ল ভাবোন্মেষের কারণ, তবে গতানুগাঁতিক চন্তা বা কর্ম- 
প্রবৃত্ত অনুভূভিহীন -প্রবণতা যেখানে বিঘিঃত, প্রবৃত্ত যেখানে অচারিতার্থ 
সেখানেই আবেগোত্তেজনার উদ্রেক ।৪৭ কিন্তু এমন ঘটনা প্রাত্যহিক জীবনে 
নিয়তই ঘটে-তা থেকে শিল্পের জন্ম হয় না, তীব্র অনুভূতি শিল্পস্বাচ্টর 
উৎস হলে মানুষমান্রই শিল্পী হয়ে উঠতে পারতো । অনেকে বলে থাকেন 
[শিজপীমাল্রই জন্ভূতি-প্রবণ এবং এই অনুভূতি-প্রবণ মনই শিল্পের 1ভী্ত- 

এোম-ঞ সম্বন্ধে মনস্তত্বের দূঢ় সমর্থন আছে এমন তথ্য আমাদের হাতে 

নেই1৪৮ সেচচান ধনাঁন স্বরসম্টিকে সম্ভাঁবত করলেও সঙ্গীতস:্টর 
অনুকজল এ কথা যাল্তগ্রাহ্য নয়। 

বলা হয় গায়নভাঁঙ্গর স্বভাবজাত বোৌশন্ট্যের কথা, সুরের নান। গাঁতিপথে 
কণ্ঠের অনায়াসগম্যতার কথা-বলা হয়, সুর ধেন ননর্বাবণীর ম্রোতির মত 
গায়কের কণ্ঠে নিঃসৃত হচ্ছে-এই স্বতঃস্ফর্ততার কথা মেনে নয়েও যে কথা 
বলবার তাহ'ল, আঁঞাক 'ক্রয়া আবেগচালিত হলেও (ঘাঁদ না তা অভ্যাসগত 
হয়) শিল্পীর কণ্ঠনিয়োজনের সহজাত নৈপূণাকে সৃচিত করে। 

সঙ্গীত সমগ্র শিজ্প-গোম্ঠীর অন্যতম প্রঙ্গাঁত, সৃতরাং সঙ্গীতের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য এন্য শিল্পে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্যের "ভাত্ততে 
সগবর্প-নিরুপণ অব্যাপ্িতদোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। সৃর মে স্বতঃস্ফর্তভাবে 
বণ্ঠনিঃসৃত হয়, সেই স্বতঃস্ফূর্ত রুপ কাঁব্ব বাঙময় অভিব্যান্ততে, ভাস্করের 
হোদাই কর্মে স্থপাঁতির সৌধনির্মাণে অনুপাস্থিত। এ আবেগের 
স্বতঃস্ফূর্ত রূপ শিজ্পের সর্বাত্মক স্বরূপের নিদর্শন হয়ে উঠছে না। 


সগ্গীতে ভাববাদ ৫৩ 


1দ্বতীয়তঃ সঙ্গীতকে আবেগভাঁঙার্পে গণ্য করার বিরুদ্ধে প্রকাশ- 
বাদীরা এ কথাই বলবেন যে আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাঙ্গল ভাব- 
প্রকাশের পক্ষে পযণপ্ত নয় বলেই শব্দসঙ্কেতের সস্টি হয়েছে, মানূষ শুধু 
মনত নিজেকে ব্যস্ত করতেই চায়াঁন, নিজেকে বোঝাতে ও জানাতে চেয়েছে এবং 
এই বোঝানো ও জানানোর তাঁগদেই সঙ্কেতের উদ্ভব। শব্দসঙ্কেত তথা 
ভাবা হ'ল মনুষ্য-সভ্যতার প্রতক- অজ্ঞন অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকের 
দিকে প্রথম পদক্ষেপ এই শব্দসঙ্কেতেই সুচিত হয়। ভাষা একাঁদক থেকে 
যেমন জ্ঞনবিজ্ঞানের একমান্র এবং শিল্প-সংস্কাতির অন্যতম বাহন, তেমন 
ব্যবহারিক জীবনের ভাবসণ্থারের অপারহার্য মাধ্যম। প্রচালিত আবেগভগ্গি 
ভাবানুভূতির মূলীভূত অর্থকে বাঞ্জত করলেও জীবনের 'বাভন্ন পারিবেশ, 
ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে 'বাঁচত্র অনুভূতির উন্মেষ ঘটে সেগ্ণীলকে 
চিহিত করার সামর্থ তার নেই, এবং থাকলেও তা আঁকিৎকর অর্থাৎ সমগ্র 
ভাবান্ভাতির যে ব্যাপ্তির দিক রয়েছে সেখানে সে রিন্, ভাষা সেখানে পূর্ণ 
সামথে্ণর আঁধকারী। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রকাশবাদীদের একই আভমত-- 
অনুভূতির উপলাম্ধ ও আভিজ্ঞতাকে বিবৃত তথা সণ্টারিত করার প্রয়োজনেই 
দবরসঙ্কেতের সাৃম্টি, আবেগাতযক সুর আবেগ প্রকাশেই ক্ষান্ত কিন্তু সঙ্গত 
ভাবউপলব্ধিকে সম্প্রসারত করতে ও নানাভাবে সঙ্কেতিত করতে সমর্থ । 
তরাং প্রকাশবাদশীদের অভিমত অনুযায়ী সঙ্গীতের বিকাশ বিশেষ কোনো 
আবেগভঙ্গির বিকাশ নয়, সুরের সঙ্কেতমলক ভাষার ক্রমবিবর্তন। 

তৃতীয়তঃ, মনে হতে পারে সঙ্গত এ ন্তভাবে আবেশানুভ্তর ফল- 
শ্রুতি,-এ অভিমতকে সমর্থন না করার অর্থ সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রাতীকুয়াকে 
অস্বীকার কর্না। আবেগবাদীরা তাই মনে করেন, তাঁরা বলতে চান সঙ্গীতের 
ভাবোদ্দীপকত। সর্বজনাঁবাদত-যে সম্বন্ধে কোনো দিবমত নেই এবং ভাবো- 
্দপক্তাকে মেনে নেওয়ার অর্থ সঙ্গীতের আবেগধার্মতাকে স্বীকার করে 
নেওয়া । বিষয়াটকে আরো একট স্পম্ট করা যেতে পারে, ভাবের রূপ যেখানে 
প্রতায়মূলক বা সঙ্কেতমূলক সেখানে রূপের সঙ্গে রূপসম্ভোগকারীর 
হৃদয়ের যোগ প্রত্যক্ষ নয়, মধ্যবরত ভাবানূষঙ্গের স্তর রয়ে গেছে। কিন্তু 
ধন যেখানে আবেগময় সেখানে কোনো ধারণা বা প্রত্যয়ের অবকাশ নেই, 
ভাবের স্পম্ট প্রাতিচ্ছব সুতরাং প্রভাব প্রত্যক্ষ; সোঁদক থেকে আবেগবাদী- 
দের আত্মপক্ষ সমর্থনের এমন একটি প্রয়াস থাকতে পারে ষে সঙ্গীতের এই 
ভাবোদ্দীপকতার মূলে হ'ল সরের আবেগময়তা। এ সম্বন্ধে পথম বন্তব্য 
- আবেগময়তার গ্‌ণেই যে সঙ্গীত ভাবোদ্দীপিত করে এমন য্যান্ত দৃঢ়- 


6৪ সঙ্গীতের শিজ্পদর্শন 


ভান্তক নয়। এখানে সম্প্ক সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রোতার, সুতরাং এ কথা ধরে 
নেওয়া অযৌক্তিক হবে না যে ধ্ৰনি ও ছন্দের প্রভাবেই ভাবোন্মেষ ঘটে এবং 
বলা প্রয়োজন, এ বিষয়ে বিভন্ন শিজ্পতাত্বিকদের সমর্থনও রয়েছে।৪৯ আবেগ- 
বাদরা এমন কথা অবশ্যই বলতে পারেন, ধান ও ছন্দ, রঙ, পাথর প্রভৃতি 
শৈল্পিক উপাদানের মত বম্তুময় পদার্থ নয়, আবেগবৃত্তির সঙ্গে এই উপাদান- 
গুলির অন্বয়ী সম্পর্ক রয়ে গেছে, যার ফলেই অন্যের চিত্তবৃত্তি উদ্দীপিত 
হয়। কিছ; পাঁরমাণ আবেগাস্রকতার নিদর্শন এবং তার প্রাতীক্রিয়া অস্বীকার 
করার যে নয় তা আমরা মান, বিশেষতঃ কণ্তসঙ্গণীতে ধবাঁন যেখানে স্বভাবগত, 
তবে যল্সঙ্গীতে-ধবান যেখানে বিশেষ উপায়ে উৎপন্ন এবং গাঁতির মাধ্যমে 
ন্যস্ত সেখানে ধদনি ও ছন্দের নিজস্ব প্রভাবকে মেনে নেওয়ার মধ্যে অবশ্যই 
যান্তি আছে। যাই হোক প্রতীকবাদীদের য্যান্ত হ'ল স্বরোদ্ভবের আদম 
তবস্থায় আবেগময়তার যে লক্ষণ প্রকট ছিল স্বরসমূহের স্মানার্ম্ট সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠত হবার পর অর্থাৎ স্বরগ্রাম গড়ে ওঠার পর আবেগময়তার লক্ষণ 
সর্জীবিত থাকার কথা নয় এবং প্রকাশভাঁঙ্গ যখন ব্যবহারিক জীবনের অভ্যস্ত 
পথ থেকে সরে গিয়ে নতুন কোনো রাঁতিতে স:প্রাতিষ্ঠিত হয়, তখন তা একান্ত- 
ভাবে আবেগ-অভিভূতির সামগ্রীর্পে থাকে না, উপলাব্ধর বিষয় হয়ে ওঠে। 
সুতরাং প্রতাক্ষভাবে অনুভূতির যে আস্বাদ সঙ্গীতে পাওয়া যায় তা ধ্বনি ও 
ছন্দের মৌলিক উপাদানশান্তর গুণে । উপস্থাপনমূলক শিল্পে ভাবানভাঁতির 
অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে হ্যার্ড ওসবোর্ণের ধারণা এই মতের অনুকূল, হ্যারজ্ড 
ওসবোর্পের কথায় "চন্র ও কাব্যে দ্বিবিধ ভাবানুভাতির উপাদান রয়ে গেছে, 
এক উপস্থাপ্য বিষয়ের মধ, আর এক বর্ণ, আকার ও শব্দপ্রতশীকের গঠন- 
বোঁশম্টের মধ্যে যা শৌল্পক অনুভুত নামে পরিচিত। যাঁদও উপভোগ 
কালে দ্বাবধ অনুভ্ভাতকে একক ও আঁবিশ্লেষ্য বলে মনে হতে পারে, তবুও 
বিচার করে দেখা যায় ভাবোদ্দীপনের উৎস দুটি ।৫০ প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন 
যে হ্যারজ্ড ওসবোর্ণ সংগীতে মাত্র শৈল্পিক অনুভূতির অস্তিত্বকে স্বীকার 
করেছেন, বাস্তব ভাবানূভূতির (লাইফ ইমোশন) অস্তিত্ব মেনে নেন ি- 
অপরপক্ষে বিশিষ্ট প্রতীঁকবাদী শ্রীমতী সূসেন ল্যাঙ্গার সঙ্গীতের ভাবানু- 
ভূতির ব্যাখ্যা যেমন দিয়েছেন, সুর-ধাণির উদ্দীপন ক্ষমতাকেও স্বীকার 
করেছেন।$১ সঙ্গীতে ভাবোদ্দীপন সম্বন্ধে আবেগবাদীরা যে প্রশ্ন তোলেন 
তার বিরুদ্ধে প্রথম বন্তব্য হল এই , 

'দিবতীয় বন্তব্য শ্রোতাদের ভাবোচ্ছবাস সম্বন্ধে) উল্লেখযোগ্য, সঞ্গীত 
প্রত্যক্ষভাবে শৃধু যে অনুভূিময় সত্তার উন্মেষ ঘটায় তা নয়, বিশেষ বিশেষ 
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মৃহর্তে শ্রোতাকে অভিভূত করে তোলে, আবেগবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় 
এই মুহূতগ্যালর বা অন্বয়ী অংশগুঁলর যথাযোগ্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। 
বন্তব্য হ'ল, ভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ ভাবই সঙ্গীতের উপজীব্য এমন 
দৃস্টভাঙ্গর পারপ্রোক্ষিতে সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ ভাবোদ্দীপক অংশগ্যালকে 
ভাবের চিহ্ন সোইন অব্‌ ফিলিং)-রূপে বা আবেগাতনকর্‌পে গণ্য করার মধো 
আমরা কোনো অসঙ্গতি দেখি না। প্রকাশবাদীরা এ কথাই বলবেন যে সঙ্গীত 
বস্তুতঃ ভাবের প্রতীক বা সঙ্কেত-ভাবানূভাঁতকে স্বরসঙ্কেতে উপস্থাঁপত 
করাই সঙ্গীতের কাজ এবং উপস্থাপ্য ভাবের রসাস্বাদ সাঙ্কোতিক তাৎপর্য 
বোঝার মাধ্যমেই ঘটে। তবে যেহেতু ভাব হৃদয়ের বস্তু সেহেতু শিল্পী ও 
শ্রোতার মানাঁসক নৈকট্য উপস্থাপন-ভাঁঙ্গর বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠা স্বাভাঁবক । ভাবের 
কথাকে জানাতে গিয়ে ভাব-সংযম রক্ষা করা যায় না, শন্দ-সঙ্কেতের ফাঁকে 
ফাঁকে আবেগাতমক শব্দ বা ধ্যান জায়গা করে নেয় এবং প্রতাক্ষকারীকে সেই 
সমস্ত শব্দ ও ধান মূহ্‌তেই আভিভূত করে, তেমনি স্বরসঙ্কেতের দু 
বন্ধন সুরকার ও গায়কের ভাবাবেগে শিথিল হওয়া স্বাভাঁবক এবং একই- 
ভাবে ভারাবেগের লক্ষণস্বরুপ সরের মোচড় ও কণ্ঠের আবেগ শ্রোতাকে 
অভিভূত করে তুলবে এ কথা বলা বাহূল্য। প্রকাশবাদশদের বন্তব্য, সঙ্গীতের 
স্থায়ী ভাব প্রতীকরূপ এবং স্থায়ঈভাবকে কেন্দ্র করেই সন্টারী ভাবের আনা- 
গোনা। এ কথাও উল্লেখ্য যে স্থায়ীভাবের সঙ্গে সণ্টারীভাবের সম্পর্ক 
আপেক্ষিক, কোনো স্বর বা স্বররূুম অথবা প্রকাশভঙ্গির প্রথম আঁবর্ভাব 
ভাবাবেগ রূপে দেখা দিলেও নিয়মিত প্র্েতগির ফলে তা 'বশেষ রাঁতি বা 
সঙ্কেতে পাঁরণত হতে পারে, ভৈরব ঠাটে শুদ্ধধৈবত রাঁতি-ব্যাতিক্রম-- 
ভাটয়ারের খা ন ধপ প্রথম আঁবর্ভীবে অবশ্যই ভাবোদ্দশীপত করেছে, 'কিল্তু 
এই সমন্বয়ের বহুল প্রচলন আবেগের মান্রাকে নিঃসন্দেহে কমিয়েছে এবং 
আবেগের একটি প্যাটার্ন বা প্রতীকরূপে দাঁড় করিয়েছে অর্থং সেই আগের 
কথাই এসে পড়ছে, যা ভাবের প্রকাশ তার প্রথম উদ্ভব আবেগাত্মকর্পে হলেও 
প্রচলনের মধ্যে দিয়ে ভাবের প্রতিম্র্ত বা ইমেজ-রূপে পরিণত হয় এবং বলা 
বাহুল্য তাকে কেন্দ্র করে নতুন বাতিক্ম দেখা দেয়। শ্রোতাদের ভাবোচ্ছবাস 
সম্ধন্ধে প্রকাশবাদীদের বন্তব্য হ'ল এই । আবেগবাদের 'বর্দ্ধে প্রকাশবাদের 
মূল অভিযোগ হাল, সঙ্গীত বাস্তব জীবনের প্রকাশভগ্গি ও তার তাৎপর্ষের 
সমতুল্য হলে আনন্দানূভূতি সঙ্গীতের ফলশ্রুতি হয়ে উঠতো না, সঙ্গীত 
সহানূভূতি বা সমরেদনার বিষয় হয়ে উঠতো । প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীত লৌকিক 
আনন্দবেদনার উধের্ অনির্বচনীয় আনন্দের অন্ভূতি জাগায় এবং এই 
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আনবর্চনীয় আনন্দানুভূতিকে উন্মোষত করার মূলে হ'ল সঙ্গীতের ভাব- 
কজ্পরূপ। শিল্পীর সুরে যে ধ্যানধৃত রূপটি বিকশিত হয়, তার আস্বাদে 
শ্রোতার মন অনিবচনীয় আনন্দরসে 'সণ্িত হয়। 

চতুর্থতঃ, আবেগবাদের পারপ্রেক্ষিতে ভাবোদ্দীপনেই সঙ্গীতের সার্থকতা 
একথা মেনে নিলে, শ্রোতার মনে কি পরিমাণ আবেগের উন্মেষ ঘটছে তার 
আধারে সঙ্গীতের সাফল্য প্রমাণত হবার বা মান নিত হবার কথা, কিন্তু 
সমস্যা হ'ল এই ধে বান্তভেদে অন্ভূতি-প্রবণতার তারতম্য রয়ে গেছে, কেউ 
তজেপই অভিভূত হন, আবার কেউ অপেক্ষাকৃত সংষমী এবং যান বেশী 
অনুভ্তি-প্রবণ তান যেমন ভাবোন্পীপিত হবেন, বলা বাহুল্য অন্যেরা তা 
হবেন না, সুভরাং সৌন্দযাবচার বিষয়খগত হয়ে উঠবে। 

আবেগবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপাঁত্ত উত্থাপিত হবার তার আলোচনা 
এই পযন্তিই যথেজ্ট। আবেগবাদ যে সঙ্গীতের স্বরুপ-ীনরূপণে অসমর্থ 
আমাদের পৃর্বোন্ত বিশ্েষণেই সে কথা পরিস্ফুট। এখন আমরা পরবতাঁ 
মতবাদ, যা আবেগবাদের একাট পারমাজ্জিতি রৃূপ-প্রকাশবাদের আলোচনায় 
অগ্রসর হব। 
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আবেগবাদের সঙ্গে মূল দৃম্টিভঙ্গির এক্য থাকা সত্বেও সূজনবৃত্তির 
1বশ্লেমণে প্রকাশবাদের বিশেষ বন্তব্য দুই মতবাদের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টি করেছে। 
শিল্প যে অধ্টার একান্ত উপলাম্ধির কথা, এ আদর্শে প্রকাশবাদীও দশীক্ষত 
[কিন্তু শিল্পকে আবেগসর্বস্ব বলে মেনে নিতে ভারা কৃণ্ঠিত। তাঁদের মতে 
[বিশেষ কোনো প্রকাশবৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া আবেগানুভ্ীতর শজ্পর্প নেওয়া 
ন্ভব নয় অর্থাৎ সৃজনপ্রকিয়ায় আবেগবৃত্তির আতরিক্ত একি বৃত্তি-প্রকাশ- 
বত্ত বা রূপরচয়িত্রাবাত্তর অস্তিত্ব রয়ে গেছে, যে বাঁত্ত মনের অনুভতিকে 
বিশিষ্ট রূপে পারণাতি ?দতে বা মনের ধবানতরঙ্গকে স্বরপরম্পরায় বিন্যস্ত 
করতে সাহায্য করে এবং এই প্রকাশবৃত্তর আঁস্তত্বই হ'ল শৈজ্পিক রূপের 
ক্রমোৎকর্ধের মূল। উল্লেখ করা যেতে পারে, সঙ্গীতের বিবর্তন সম্বন্ধে যাঁরা 
বিশেষভাবে আদলাচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বাঁশম্ট কয়েকজনের মন্তব্যে এই 
মতেরই প্রতিধণীন রয়ে গেছে, যেমন পার্স, সি, বাক্‌ বলেছেন, “সঙ্গীতের 
ইতিহাস হ'ল ধ্নকে আবেগ-প্রকাশের উপযোগী করে তোলার যে শৈল্পিক 
িপুণতা তারই প্রসার ও বিকাশের কাহিনী । এট হচ্ছে আদম বন্য আর্তনাদ 
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থেকে সৃজনক্ষম প্রাতভার আত আধ্বানক সৃন্টির ক্রমাবকাশের কাহিনী ।”১ 
স, এইচ্‌, এইচ, প্যারী বলেছেন, “সঙ্গীতের ইতিহাস হ'ল রূপের উৎকর্ষের 
এবং প্রকাশরীতির ব্রমোননতির ইতিহ।স। সঙ্গঈতকার রূপাঁয়ত করেন মানব 
মনের গভীরতম আবেগ ও অনুভাতর প্রত্যক্ষ প্রকাশকে । চিত্র ও ভাস্কর্য হল 
মানুষের বাঁহঃপারবেশের প্রকাশ এবং সঙ্গীত হ'ল তার অন্তরের। সুতরাং 
প্রথমাটর সূত্রপাত ঘটেছে অনুকরণের মধ্যে এবং পরেরটি ঘটেছে প্রত্যক্ষ 
প্রকাশের মধ্যে।”২ শ্রীমতী সুসেন ল্যাগ্গারেরও একই কথা, “সঙ্গীতের 
ইতিহাস হ'ল রূপকে উত্তরোত্তর সংশ্লোষত, 'নয়ামত ও স্মাবন্যস্ত করার 
ইতিহাস, অনেকটা ভাষার ইতিহাসের মত, যার গুরুত্ব কেবল তখনই বেড়েছে 
যখন তা অতাঁতের আবেগাতসক ধরাঁনর উৎস থেকে মুক্ত হয়ে আবেগাত্মক হয়ে 
ওঠার পরিবর্তে বাচ্যার্থ ও ব্ঙ্গার্থমূলক হয়ে উঠেছে।”5 এই হ'ল 'বাশষ্ট 
কয়েকজনের অভিমত। প্রকাশবাদীদের বন্তব্য--বাবহারিক জীবনের প্রকাশ- 
ভাঁঙ্গগ্যালর সামর্থ সগীমত এবং উদ্দেশ্য স্থূল প্রয়োজনকে চরিতার্থ করা, 
মানুষ যোঁদন তার মন ও মননের তাঁগদ বিশেষভাবে অনুভব করেছে, সোঁদন 
থেকেই উপযুক্ত আধার খজেছে এবং উদ্ভাবন করেছে, ভাষা সেই প্রেরণারই 
ফলশ্রতি। মানুষের চিন্তার পরিমাণ যত বেড়েছে, অন্তরের বিকাশ যতই 
ঘটেছে, ভাষার ব্যাপ্তি ও জাঁটলতার ততই প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সঙ্গীত সেই 
অন্তর-প্রেরণারই পাঁরণতি এবং আবেগ-অনুভূতির 'বাঁচত্র ভাঁঙ্গকে বিধৃত 
বরার প্রয়োজনেই বিশিষ্ট রূপে তার আতমপ্রকাশ। 

প্রকাশবাদের এই যে ধারণা তা থেকে আমরা লক্ষ্য করাছ, সঙ্গত 
আবেগানুভূতির প্রত্যক্ষরুপ নয়, আদর্শায়াত রূপ, সৃতরাং তা তাৎপর্য- 
পূর্ণ। সদরের িনম্নেচ গতিভঙ্গি ও তীরতার হ্াসবাঁদ্ধ সঙ্গীঁতকে 
আবেগমূলকরূপে পরিচিত করলেও গঠনভঙ্গির গুণে সঙ্গীত বাশিস্ট। 
কমাববর্তনের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত রূপের যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তার তাৎপর্য 
এই যে, শিজ্পীর চেম্টা যেন আবেগ-অন্দভূতির রুপরহস্য ভেদ করা, 
তাবেগের দায়মূন্ত হওয়া নয়, ফলে সংগত িছ্ছক ভাবোচছবাসের 
বিষয় না হয়ে শ্লেতার কাছে উপলাম্ধির বিষয়ে পাঁরণত হয়েছে। এই 
কারণেই শ্রীমতী সুসেন ল্যাঙ্গার সঙ্গীতকে লক্ষণাতনক রূপে গণ্য করেন 'ীন, 
করেছেন সঙ্কেতর্পে । তাঁর মতে “সঙ্গীতের অর্থ সুস্পঞ্টভাবে আবেগ- 
উদ্রেকের উদ্দীপক হিসাবে বা, আবেগ-জ্ঞাপনের চিহ্ন (সিগন্যাল) হিসাবে 
নয়, যাঁদ এর আবেগময় সত্তা থাকে তবে সেই একই অর্থে যেমন ভাষার মধ্যে 
বিষয়ের সত্তা সঙ্কেতর্পে থাকে 1৮৪ সঙ্কেত কথাটির সঙ্গে আমরা পূবেইি 


৫৮ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


পারচিত হয়োছ, সঙ্কেতের কাজ হ'ল কোনো বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা বা ধারণা 
জাঁগয়ে তোলা, সুতরাং সঙ্গটীতকে সঙ্কেত বললে এই অর্থ হয় যে সঙ্গীত 
তার অন্তার্নীহত তৎপধের প্রাতি আমাদের চন্তা, কল্পনা বা ধারণাকে 
উদ্বোধত করে। 

প্রকাশবাদের যে বিশেষ বন্তব্য রয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে 
আমরা এখন এই মতবাদেরই আধারে সঙ্গীত কিভাবে বিশেষ বিশেষ ভবের 
সঙ্কেত হয়ে ওঠে, সেই আল্চনায় অগ্রসর হব। লৌকিক জীবনে ভাবের 
আভজ্ঞতা বিাচন্ররূপী, সৃতরাং সংগীতিকে ভাবের প্রকাশ বলে গণ্য করলে 
প্রসঙ্গক্রমেই 1বাভন্ন ভাবের আলোচনা এসে পড়ে ।৫ লিওনার্ড ?ব, মায়ার তাঁর 
হইমোশন আযাণ্ড 'মানং ইন্‌ মিউজিক' গ্রন্থে সাঙ্গীতিক তাৎপর্য (কনোটেশন) 
ব। ভাব (মুড) তাৎপর্ষের যে বিশ্লেষণ করেছেন, এই আলোচনায় তাকে 
আধার করাই প্রশস্ত মনে করাছ। শ্রীযুন্ত মায়ারের আঁভমত, সাঙ্গণীতক 
তাৎপর্য অনুষঙ্গজানিত অর্থাৎ বাস্তব আভিজ্ঞতার সম্পকেহি ভাবার্থের 
উদ্ভব ৬ এবং স.গীতের ভাবানূষঙ্গ নৈকট্য ও সাদৃশ্যভেদে 'দ্বাবিধ। নৈকট্য- 
জাঁনত অনুষঙ্ঞ--সাধারণ অর্থে আমরা যাকে ভাবানূষষ্গ বলে থাকি অর্থাৎ 
কোনো ঘটনা বা কোনো বিষয়ের সঙ্গে সহ-অবস্থানের ফলে তার মর্মট যখন 
রূপের উপর সণ্চারিত হয় ; যেমন, কোনো পাঁরবেশ অথবা গানের বাণী বা 
গায়কের প্রকাশভাঙ্গ আশ্রিত-সূরকে যে অর্থ আরোপ করে, তাকে বলা হয় 
নৈকঠাজনিত অনুষঙ্গ । দেশাতমবোধক সূর, রণসঙ্গীত, এমনকি ভন্তিমূলক 
বা কর্‌ণরসাতঘনক সরের ভাবানূষঙ্গ তার দ্টান্ত। 

সঙগশিতেব ভাবার্থ সাঁষ্টৰ মূলে সাদশ্যমূলক অনুষজ্গের বিশেষ ভূমিকা 
লক্ষণীয়। পূকেই বলা হয়েছে, সঙ্গীতের সঙ্গে কণ্ঠোচ্চারত আবেগের 
সাদৃশ্য বিদ্যমান, সেই সাদৃশ্যই সঙ্গীতিকে ভাবসচক করে তোলে । শ্রীষন্ত 
মায়ার মোটামুটি এইভাবে বোঝাতে চেয়েছেন-আবেগাত্যক 'ক্িয়াকলাপের যে 
মল বৈশিষ্ট্য গাঁতিধর্ম, সেই গাঁতিধর্ম তার সমস্ত বৌচিন্রয নিয়েই সঙ্গীতের 
রূপে বিকশিত এবং আবেগান্ভাঁতির রূপাঁট কণ্ঠে স্পজ্টোচ্চারিত বলেই 
সঙ্গীতের পক্ষে সোচ্চার আবেগের প্রায় নিখুত প্রাতিরূুপ সাৃন্ট করা সম্ভব ।৭ 
এ তো গেল গোড়ার কথা । বাস্তব জীবনে আবেগকে আমরা মাত্র আবেগরূপে 
পাই না, বিশেষ বিশেষ ভাবের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেতে দোখ এবং পরিচিত 
ভাবগালর প্রত্যেকাটর মল বৈশিষ্ট্য কি, তা বোঝানো না গেলেও বা আদৌ 
আছে িনা সে সম্বন্ধে তর্ক থাকলেও অন্ততপক্ষে আনন্দ ও বেদনার প্রকাশ- 
ভাঁঞার ভেদ আমরা করে থাকি, এবং এই বোঁশিষ্ট্য সঙ্গীতের সুরেও বিদ্যমান 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৫৯ 


বলা যেতে পারে । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই আলোচনার উপর বিশেষ 
আলোকপাত করে-_ 

“কোন্‌ সুরগ্ণীল দুঃখের ও কোন্‌ সুরগ্লি সুখের হওয়া উচিত দেখা 
ঘাক্‌। কন্তু তাহা বিচার করিবার আগে আমরা দুঃখ ও সখ কিরুপে 
প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন কার তখন দুইটি 
পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান আত অঞ্পই থাকে; রোদনের 
স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত 
টানা হয়। আমরা যখন হাঁসি-হাঃ হাঃ হাঃ কোমল সুর একাটিও লাগে 
না, টানা সুর একাঁটও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান আর তালের 
ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুখের রাঁগণী দুঃখের রজনীর ন্যায় আত 
ধরে ধীরে চলে। তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দয়া যাইতে হয়। আর 
সুখের রাগিণী সখের দিবসের ন্যায় আতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই তিনটা 
কাঁরয়া সৃর ডিঙ্গাইয়া যায় । আমাদের রাগরাঁগণণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। 
আমাদের সঙ্গীতের ভাবই-ক্রমে ক্রমে উত্থান বা কমে ক্রমে পতন। সহসা 
উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছবাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। 
আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি, কোথায় শেষ করি 
তাহার ঠিকানা নাই. রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না। এরুপ 
ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগ্িণীতে আছে, আমাদের রাঁগণীতে নাই 
বাঁললেও হয়। তবে আমাদের দেশের সঙ্গীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। 
সকল রািণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একে রে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ 
সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগণীতে প্রকাশ করা যায়।”৮ সুতরাং সঙ্গীতে 
আনন্দ ও বেদনাবোধের মূলে যে সাদশ্যমলক অনুষঙ্গ রয়ে গেছে রবীন্দ্র- 
নাথের বিশ্লেষণে তার সমর্থন পাচ্ছি। উল্লেখ করা চলে ষে প্রকাশভাঙ্গর 
মধ্যেও ভাবগত সাদৃশ্য অনুভূত হয়, করুণ কণ্ঠস্বর ও করুণ সুরষন্ত্রের 
ভাবানূষগ্গ তার নিদর্শন। তবে মনে রাখা দরকার, সাদ্‌শ্যমূলক ও নৈকট্য- 
মূলক এই উভয় অনূবগ্গ মিলিতভাবে ভাবসংস্কার গঠনের সহায়ক-প্রথাসিদ্ধ 
না হওয়া পযন্ত তাৎপর্যাট মর্মস্পশী হয়ে ওঠে না। সঙ্গীতে ভাবতাংপর্য 
মূলত সাদৃশ্যধমী্, যাঁদও সাদৃশ্য কোথাও স্পন্ট কোথাও বা ছায়ারূপে থেকে 
যায়। সুরের গঠনভঞ্গির আধারে বা প্রকাশভগ্গির আধারে প্রত্যেকাঁট ভাবের 
সপম্ট প্রতিচ্ছবি দেওয়া সম্ভব ,নয়, সঙ্গীত আকারে-ইঞ্গিতে তার ব্যঞ্জনা দিতে 
পারে মান্র অর্থাৎ দেই আকারটিকে বর্ণনীয় ভাবের সসঙ্গত রূপ হয়ে উঠতে 
ইয়- তবে এই পর্যন্তই যথেষ্ট নয়, এরপর আছে তার ব্যবহার, আগেই ষা বলা 


৬০ সঙ্গীতের শিজ্পদর্শন 


হ'ল নৈকটামূলক অনূষধ্গ হয়ে ওঠা, প্রচলনে দাঁড়িয়ে গেলে তার আর টঁকার 
প্রয়োজন হয় না, বতঃই অর্থদ্যোতক হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্তয সঙ্গীতে সি, পি, 
ই. বাক্‌ ডিমিনিসৃভ্‌ নাইনথকে (স-র্খ সম্পর্ক) ব্যবহার করতেন দুরত্ব 
ব ক্রোধের প্রতীকরপে,৯ এই দূর-ব্যবধানের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুটি স্বরের 
সহযোগ এমন একটি ভাবের হাঁত্গত দেয় যার সঙ্গে ক্রোধের উত্তেজনার সংগতি 
রয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটি বিরুদ্ধ স্বরসম্পর্ক মনের অন্য উত্তেজনারও 
ইঙ্গত হতে পারতো । কন্তু যেহেতু বাকের সঙ্গীতে এই সম্পর্কাট প্রচলনে 
দাঁড়য়ে গেছেলে সেহেতু শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাবোন্তেজনাই সণ্টারিত 
করতো । সঙ্গীতে বিশেষ বিশেষ ভাবেন স্বরূ্পুটি কিভাবে প্রকাশ পায় এ 
সম্বন্ধে আপাততঃ এর বেশী কিছু জানাবার নেই। 

পরবতর্ঁ আলোচনায় যাবার আগে আর একবার প্রকাশবাদের মূল 
বন্তব্যাঁটি উল্লেখ কবে নেবো । প্রকাশবাদীদের মতে শল্পমান্রই শিল্পীর আত্মগত 
অনুভ্ভীতর প্রতক- এক অনন্াসাধারণ অনুভ্ীতর রমণীয় রুপ এবং িজ্পের 
রসোপলধ্ধি ধ্যানময় উপলব্ধি অর্থাৎ শিল্প স্ব-সংঁবদানন্দ চর্বণা'। সঙ্গীত 
প্রসঙ্গেও একই কথা । সঙ্গীত আবেগ-অনুভবের রূপাদর্শ-_ অন্তর-স্পন্দনের 
স্বরসঙ্কেত, সৃতরাং সঙ্গীতের আনন্দ ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করারই আনন্দ, 
নিছক অভিভূত হওয়ার তৃপ্তি নয়। প্রকাশবাদীরা আরো বলেন ভ্রম্টার 
অনুভূতি শিল্প-সম্ভোগকারীর মনে যথাযথ সণ্টাঁরত হওয়ার মধ্যেই শিশ্ের 
সার্থকতা--এক কথায় শিল্প ভ্রম্টা ও ভোন্তার ভাবের সেতুবন্ধন ।১০ 

উপস্থিত আলোচ্য বিষয় সঙ্গীতেপ্র সৃজনপ্রক্রিয়া-আগেই বলা হয়েছে 
এই মতবাদ সঙ্গতকে আবেগের সাবন্যস্ত ও স্ীনয়মিত রূপ বলে মনে 
করে, যে রুপাটি সজনক্ষম কোনো বান্তর মধ্যমে নিম্পন্ন। প্রশন জাগতে 
পারে বাত্তাটর স্বরূপ নিয়ে, আমরা জান ভাববধদীরা দ্যাট বাত্ত স্বীকার 
করেন-অনুভববৃত্ত ও বুদ্ধিবৃত্তি, সুতরাং অনুভব আতারন্ত কোনো বৃত্তির 
উল্লেখের অথথহি হ'ল বৃদ্ধবৃত্তকে ইঙ্গিত করা এবং আমরা দোখ ডেরিক 
কৃুক্‌, রোজার সেশন: প্রভৃতি ভাববাদীদের মন্তব্যে বা বিশ্লেষণে সৃজন 
গণক্রয়ায় বৃদ্ধিবৃত্তর ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে, যেমন ডোরক্‌ কুক বলেছেন__ 
“এ থা বললেই সত্য হবে ষে শিল্পকর্ম অনুভ্াতি ও বাদ্ধির দ্বারা 
নিযনণ্তিত"১৯ কোজার সেশন্সেরও মত তাই-অন্য চিন্তা প্রবল আবেগের 
দ্বারা আচ্ছন্ন, কিন্হ সঙ্গীতে চিন্তাপ্রবাহ নীতির দ্বারা নিয়ান্মিত ১২ এবং 
তাঁর আরো মন্তব্য হ'ল বাক, মোজার্ট, বিঠোভেন প্রভাতির বৃহত্তর সঞ্গীত- 
ককপনার মধ্যে কেবল সর্বোচ্চ অনূভব-ক্ষমতার সাক্ষ্য রয়ে গেছে তা নর, 


সঙ্গখতে ভাববাদ ৬১ 


সর্বোচ্চ বৌদ্ধক ক্ষমতার নিদর্শনও বিদ্যমান।১৩ সূতরাং প্রকাশব-ত্ত 
প্রকারান্তরে ব্যাদ্ধবন্ত ছাড়া কিছু নয়, তবে বদ্ধিবৃত্তর সচেতন ক্রিয়। 
নিশ্চয়ই প্রকাশবদ তথা ভাববাদের আদর্শের অনুক্ল নয়, আবার সজনকর্ম 
পুরোপারি অচেতন কোনো বাত্তর কাজ এমন একটি ধার্পণাকেও সঙ্গত বলে 
ধরে নেওয়া যায় না-কিছ সচেতন ক্রিয়।কম” থাকার কথ।। বাই হে।ক সৃজন 
টরাক্রয়াকে যেভাবে বোঝান হয় তা হ'ল এই- সৃজনপ্রাক্রিয়ার দু স্তর, একটি 
উন্মেষের আর একটি প্রকাশের অর্থৎ প্রথম মনে ভাবের উদয় পরে তার 
রপায়ণ। মনের গভীর স্তরে পুবশ্রুত যে সমস্ত সুরের উপাদান ভাবের 
কাঁণকারূপে সণ্টিত থাকে তারই আধারে নতুন ভাবমূর্তির উদয়। বলা 
নিষ্প্রয়েজন যে রূপাঁটি প্রয়াসলব্ধ নয়, মনের ভাগিদেই তার আঁবর্ভব। এ 
তল রুপোদ্ভবের মোটাঘুটি কথা। দ্বিতীয় প্রকাশন সতর অন্যভবের 
রূপঁটিকে মনে পাবার পর শিল্পীর চেষ্টা তাকে কণ্ঠে বা যন্দে প্রকাশ কগা। 
বস্তুরুূপে পাঁরণত করার কাজটি প্রয়োগ-কলার অন্তর্গত। প্রত্যেক 'শল্পেরই 
[নিজস্ব প্রয়োগসূত্ব আছে, রূপে বিন্যস্ত করার বাধ আছে, যেমন আছে 
সঞ্গীতের-আরোহণ-অবরোহণ, স্বরসম্বাদ, ছন্দপ্রকরণ, আবার কণ্ঠ এবং 
[বিশেষ বিশেষ যন্দের বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল বা টেকনিক, এক এক 
গানের এক এক রীতি ইত্যাদ- এগুলি শেখা জানা ও আত্মসাৎ করার বিষয় 
যার জাধারে প্রকাশন-ক্রিয়ার সমাধা । 

এই হ'ল সৃজনপ্রাক্রিয়ার পাঁরচয়, এখন রসাস্বাদের প্রসঙ্গ-আমরা জান 
সঙ্কেতের কাজ মনের মধ্যে কোনো ধানা কেন্সেপট) বা প্রাতরূপ 
(ইমেজ) গড়ে তোলা, সুতরাং ধরে নিতে হয়, সুরের প্রবাহ শ্রোতার মনে 
ভাবের প্রাতরূপ শবকাঁশত্ করে, ধার আধাবেই রস আহরণ অর্থাৎ ভাবের 
উপলাঁব্ধ গুত্যক্ষ নয়, কজ্পনাস্বাদত। সঙ্গীতকে ভাবের সঙ্কেত বলে গণ্য 
করলে রসাস্বাদন প্রীক্ুয়ার এই ব্যাখ্যাই 'দতে হয় অর্থাৎ রস উপভোগ্কালে 
সঙ্গীতের সঙ্গে 'নিরবাচ্ছিল্রভাবে যেন একটি সক্ষম মানাসক দূরত্ব থেকে যায়। 
ব্যখ্যাটি সূগ্রযোজা হলেও বাস্তবে প্রীকুয়াটকে কঠোরভাবে এই নিয়মের 
অনুগত হতে আমরা দেখ না। স্মরণ থাকতে পারে, আবেগবাদের সমালোচনায় 
এই প্রসঙ্গাঁট উাল্লাখত হয়েছে । সঙ্গীত শোনাকালে শ্রোতাদের কখনো কখনো 
ভাবে অভিভূত হয়ে উঠতে দেখা যায় অর্থাৎ সুর যেন সেই সব মৃহূর্তে প্রত্যক্ষ 
তাচরণ করে বসে। কারণস্রর্প ধরে নেওয়া যায়, এসব ক্ষেত্রে প্রকাশভগ্গি 
জাবেগাশ্রয়ী এবং স্ধর, ছন্দ ও কণ্টের সূক্ষনন ভেদবৈচিত্র্যে আবেগের ব্যঙ্জনা 
থেকে যায় বলেই শ্রোতার মনে ভাবের এই প্রতিক্রিয়া। মোট কথা 


৬২ সঙ্গঈতের শিজ্পদর্শন 


কালে স্বচ্ছন্দ মানাঁসক প্রক্রিয়াটি অবস্থাঁবশেষে যে ব্যাহত হয় সে কথা অন- 
স্বীকার্য। তবে প্রকাশবাদের মূল আৎপর্য যা, তা থেকে আমাদের বুঝতে 
হবে সঙ্গীতের লক্ষ্য হ'ল ভাবকে সঙ্কেতরু্পীী করে তোলা, সুতরাং শ্রোতার 
নিরবাঁচ্ছিন্ন ধ্যানমগ্নতা এই ভাববোচিত্র্যে ব্যাহত হলেও সমগ্র রূপাঁট নানা 
সক্ষতায় সমান্বত হয়ে যখন অখণ্ড ও একক ভাবমাতততে শ্রোতার মনে 
উদ্ভাঁসত হয় তখনই সঙ্গঈত-সঙ্কেতের পূর্ণতা ও সার্থকতা । 

এই পর্যন্তই প্রকাশবাদের যা কিছু বন্তব্য। 1শল্পতত্বে প্রকাশবাদ একাটি 
সুপ্রাতীচ্ভ৩ মতবাদ-তা সত্তেও এই মতবাদের বিরুদ্ধে কছু আপাত্ত উদ্ধাঁপত 
হয়ে থাকে। এখন আমরা সেগ্াল বিশ্লেষণ করে দেখবো । সঙ্গীত-প্রসঙ্গে 
প্রথম যে প্রশ্নাটি ওঠে তা হ'ল, দেশাত্মবোধক গান, রণসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গত, 
সমবেত সঙ্গত, ব্‌ন্দবাদন প্রভাতর মধ্যে ক 1শল্পনর ব্যান্তসত্তা প্রকাশ পায়? 
এই জাতীয় রচনায় বা উপস্থাপনায় শিল্পী কি ভাবের সামান্য-রূপকেই প্রকাশ 
করেন না? 

দ্বিতীয়তঃ যে গানগ্ীল [শিল্পীর নিজস্ব মনোভাব ব্যন্ত হবার ক্ষেত্র যেমন 
প্রেম সঙ্গীত, করুণ সঙ্গীত প্রভাত এই গানগুি সম্বন্ধেও বন্তব্য রয়ে গেছে, 
যেমন ধরা যাক প্রেম সঙ্গীতের কথা-এই শ্রেণীর সঙ্গীতের বোশিল্ট্য সম্বন্ধে 
দু-একটি কথা বলে নিয়ে আমরা আসল প্রন তুলবো । প্রেম সঙ্গীতের সুর 
ও ছন্দাবন্যাসের যাঁদ কোনো সাধারণ বোঁশম্টা থাকে, তবে সেই বোৌশম্ট্ের 
সঙ্গে প্রেমের দ্বাভাঁবক আঁভব্যন্তির তুলনা করতে যাওয়া নিরর্থক প্রয়াস। 
আদৌ প্রেমের অভিব্যান্তর সঙ্গে সূরগুলির মিল আছে কিনা এবং 'মল্‌ 
থাকলেও সেই মলের মধ্যে দিয়ে প্রেমের চিহ বলে রূপাঁটিকে মনে হয় কিনা 
বা আরো গোড়ার কথা বাস্তব জাবনের প্রেমের কোনো আভিবণান্ত প্রণয়ের 
ঘটনা ও প্রেমাস্পদের ধারণকে বাদ 'দয়ে প্রেমসূচক বলে মনে হয় িনা-এ 
সমস্ত প্রশ্ন থেকে যায়! সুতরাং এই পথে পরাক্ষা-নিরীক্ষা না চালিয়ে প্রেম 
সঙ্গীতের রূপগ্যালির সাধারণ বোৌশম্টা কি, তার 'বিচারই প্রশস্ত, কিন্তু 
সেক্ষেত্রেও দেখা যাবে 'নী্ন্ট করে কিছ বলা যাচ্ছে না, এই পরযন্তিই বলা 
যায় এই ধরণের সুরে বা গানে কোনো বির্দ্ধ উপাদান প্রয়োগ করা হয় না__ 
একট সহজ সরল রূপ অবতারণা করা হয়। এর ব্যাতরুম থাকতে পারে 
তবুও গণীতি কাঁবতার মতই প্রেম সঙ্গীতের বৈশিষ্টা রূপের সারল্য এ কথা 
বলার য্যান্ত আছে। বলা বাহূল্য এই বৈধ্িন্ট্াকে রূপের কোনো 'বিলক্ষণ 
বৈশিষ্ট্য বলা চলে না, নানা ধরণের স্বরাবন্যাসেই এমন একটি বৈশিষ্ট্য 
পান্স্ফুট হতে পারে, সুতরাং রূপটি কি ধরণের সে কথা এক রকম গোঁণ 
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হয়েই দাঁড়ায়। যে রূপকেই মাধ্যম হিসাবে নেওয়া হোক্‌ না কেন, আমরা 
ধরে নেবো তা তাৎপর্যমূলক হয়ে উঠতে পারে তখনই, যখন তা প্রথাসদ্ধ 
হয়ে ওঠে অর্থাৎ ?বশেষভাবে ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই সুরের বিশেষ কোনো 
গঠনভাঁঙ্গ প্রেমানুভাতির সঙ্কেতে পাঁরণত হতে পারে। 

কিন্তু সমস্যা হ'ল, একান্তভাবে প্রেম সঙ্গীত-রূপেই সুরের 'নাদর্টি 
কোনো গঠনভাঁঙ্গর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় না। একই গঠনভাঙ্গ ভান্ত ও 
করুণরসাত্মক গানেও প্রচালিত-এ সম্বন্ধে পরে আমরা উল্লেখ করছি, আপাততঃ 
বলবার হ'ল বিশেষ কোনো সরাবন্যাস কোনো বিশেষ ভাবেরই সহায়ক হয়ে 
উঠতে না পারলে সেই সরাবন্যাস সম্বন্ধে কোনো দঢ় সংস্কার গড়ে ওঠে না, 
ফলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। 

যদ আমরা ধরেও নি, কোনো কোনে সুর বা গান সম্বন্ধে এই সংস্কার 
শ্রোতাদের মনে বদ্ধমূল, তা হলেও এই মতবাদের বিরুদ্ধে ষে প্রশ্ন উঠতে 
পারে তা হ'ল, লৌকিক বর্ণনার অভাবে এই সুরগ্যাল শ্রোতার ব্যান্তগত 
ভাবানূষঙ্গে পারণত হয় না কি১১৪ সূর-সন্টারিত ভাবাঁট শ্রোতার মনোগত 
হয়ে ওঠার অবকাশ পেলে সঙ্গত বা শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশা অবশ্যই নিম্ফল 
হয়ে ওঠে। 

এরপর করুণরসাত্মক সঙ্গত প্রসঙ্গে আসা যাক । একই সমস্যা করুণ 
»গীতের ক্ষেন্রেও। করুণ সুরের মাধামে শ্রোতার বান্তগত মনোবেদনার 
কোনো স্মাতি উদ্দীপিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সুর যেখানে কথার 
বন্ধনম্যন্ত শ্রোতার অনুভবকল্পনাও সেখানে পবারিত। সুতরাং সুর নিজস্ব 
আবেদন অপেক্ষা শ্রোতার বেদনাবোধকেই বেশী জাগয়ে তুলতে পারে। 

আরো উল্লেখ্য যে, সঙ্গীতের করুণ আবেদন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে 
1বশেষ সংস্কার থেকে গেলেও করুণ প্রকাশভঙ্গি বা করুণ সরযন্তের সহযোগ 
ছড়া বিশুদ্ধ সুরের গঠনগত কোনো বোশিম্ট্য করুণ ভাবের যথাযথ প্রাতরূপ 
হয়ে ওঠে কিনা অথবা সুরের কোনো মৌলিক গঠনভঙ্গি সঙ্গীতসমাজে 
একান্তভাবে কবর্‌ণর্‌পে প্রচলিত কিনা তা একটি বিতকিত প্রশ্ন। সমস্যাটিকে 
আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত ধারণার আধারেই তুলে ধরবো । আগেই বলা 
হয়েছে কোনো প্রকাশভ্গির সঙ্গে সাঙ্গশীতিক রূপের যাঁদ সাদৃশ্য থাকে 
তাহলে রূপা সেই ভাবকে সঙ্কেতিত করতে পারে এবং আমরা দেখোঁছি 
রবীন্দ্রনাথ সেই সাদৃশ্যের কথা *উল্লেখ করেছেন। তার আগে একটি কথা 
বলার আছে, মনের কোনো বাঁহঃপ্রকাশ কোনো বিশেষ ভাবের সহজাত রূপ 
নয়, সংশ্লিষ্ট ঘটনাই তাকে বিশোঁষত করে তোলে,১৫ যেমন আনন্দাশ্রুকে 
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বেদনার প্রক।শ বলে ভূল হতে পারে যাঁদ তার হেতুটি অবগত না হই, এমন কি 
রেদনের ধান মনোবেদনার রূপ না দেহযন্ত্রণার প্রকাশ তাও বিশেষ ব্যাস্ত 
আন্ষাঁঙ্গক প্রাতীক্রয়াগ্মাল লক্ষ্য না করা পর্যন্ত স্পম্ট হয় না। তবে এ 
দত বিরল নয় যে, কোনো কোনো প্রকাশভাঙ্গ বিশেষ ভাবেরই একমান্র 
আধার হয়ে দাঁড়ায় এবং সৌদক থেকে করুণ ধানর একটি 'নাদন্ট সামাজিক 
রূপ থাকতে পারে যা সঙ্গীতকে উপাদান জুগিয়েছে কিম্বা সঙ্গীত যেহেতু 
শিল্পবিশেষ সেহেতু করুণ সুর মনোবেদনারই অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। 
রবীন্দ্রনাথের আঁভমত প্রসঙ্গে যে বিষয়টি আলোচ্য অর্থাৎ [তান 
সরের বিশেষ গঠনভঙ্গির সঙ্গে করুণ ধ্নির যে এঁক্য উল্লেখ করেছেন-এর 
স্বপক্ষে কয়েকাঁট কথা বলে নিয়ে আমরা মূল সমস্যাটর প্রাতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবো। বদ্তুতঃই ভারতঈয় সঙ্গীতের মূল গঠনভাঁঞার সঙ্গে করুণ প্রকাশ- 
ভাঁঙার একটি সাদ.শ্য কল্পনা করা ঘায়। ভারতীয় সঙ্গীত দুটি স্বরের উচচা- 
রণের মধে; ছেদ রাখে না-একটির সঙ্গে অন্/াউর ক্ষণসূত্র রেখে দেয়, সোঁদক 
থেকে পাশ্চান্তা সঙ্গীতের স্বরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন । কোনো টানা ভাব নেই 
এবং ভারতায় স্বরগ্ীল সুরের রেশটি অক্ষুপ্ন ব্লাখার জন্যই যেন পরস্পর ঘানচ্ঠ 
হবার চেষ্টা করেছে, পাশ্চান্ত্য সঙ্গীতের মত দুরত্ব রাখোন। ফলে করুণ 
গ্কাশভাঙ্গর সঙ্গে সাদৃশ্য এসে গেছে এবং আরো লক্ষ্য করার 'বষয় 
মে, শীড়-জাতীয় অলঙ্কারগুলি, যেগুঁলর মধ্যে করুণ আবেগের ছায়। 
দেখা মায়, সেগুলি ভারতীয় স্বর-কাণ্ামোতেই রূপায়িত হবার প্রশস্ত পথ 
পেয়েছে । সৃতরাং করুণ আবেগ ব্যন্ত হবার পক্ষে ভারতীয় সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রাট ষে বিশেষ উপযোগী, স্বরের বিন্যাসরীতির আধারে সে কথা বলার 
ত'বকাশ তাছে। তা সত্বেও যে প্রশ্নাট উত্ততে পারে তা হল, ভারতীয় সঙ্গীত 
কেবলমান্র কবুণ ভাবের আধাব নয়, প্রেম, ভান্ত প্রভৃতি ভাবের আবেদনও 
ভারতীয় সরে মিশে আছে এবং তার জন্য কোনো পৃথক কাঠামো নেই। 
সতরাং প্রশন, ভারতীয় প্রকৃতিতে ভাব-নার্বশেষে আত্মীনবেদনের ধরণটি এক 
কিনা, যা ভারতীয় স্বর-সংগঠনের উৎস? এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও বা ভারতীয় 
স্বরগ্লাম-গঠনে কর্‌্ণভাঁঙ্গর প্রভাব প্রসঙ্গত মেনে নিলেও ভারতীয় সঙ্গীতে 
গখাতঃ করণ ভাবাঁটি প্রকাশ পেয়েছে এ ধারণাকে অনেকেই হয়ত 'ার্বচারে 
মেনে নিতে কৃণ্ঠিত হবেন? তাঁরা এ প্রশন তুলতে পারেন কণ্ঠে ও যন্তে করুণ- 
র্‌পে রাগ-প্রকাশের দম্টান্ত ক যথেম্ট 2 একই রাগ গান ও গায়কীভেদে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাববাঞ্জনায় প্রকাশ পায় না কি? ধ্ুপদকে কি করুণ ভাবের শ্রাতিমৃর্তি 
রূপে মনে করা চলে ১১৬ ঠুংরী করুণ রসসৃচ্টির উপযোগী হলেও খেয়ালে 
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তার যথেষ্ট অবকাশ কোথায় 2 সমস্যা হ'ল, ভারতীয় রাগগুলি করুণর্পে 
অনুভূত হলে প্রয়োগে সেই দ্যাম্টভাঁঙ্গ প্রকাশ পাবার কথা কিন্তু তার দৃজ্ঞান্ত 
অপ্রতুল। গায়কমান্ুহ রাগের আবেদন সন্বন্ধে ঠিক এমন একাঁট ধারণা নিয়ে 
রাগ পরিবেশন করেন বা শ্রোতারা এই সংস্কারের বশবতাঁ হয়ে রসগ্রহণ করেন 
এ আঁভজ্ঞতা আমাদের কম। কোনো কোনে। অংশে কারুণোর স্পর্শ পাওয়া 
গেলেও করূণরুপে কোনো রাগরূপের পর্নে প্রকাশ এক বিরল দজ্টান্ত। তবে 
সন্দেহ নেই যে বিশেষ কয়েকটি রাগের রসপ্রকীতি সম্বন্ধে কিহ্‌ কিছু সংস্কার 
থেকে গেছে, যদিও প্রপদ-খেয়ালে বা যন্মসঙ্গীতে ভার আবেদনাটি সখত্ে 
রক্ষিত হতে আমর। দোখ না-ধরে নিতে হয়, বিশেষ কোনো সংস্কার পালনের 
প্রশ্নটি এ সব সঙ্গীতে গৌণ বা উপোস ত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, যে সব গান 
ভাবসমূদ্ধ বলে পরিচিত সেই সব গানেণড ?ক রাগগ্যীলক ভাবমৃতি অক্ষঃগ্ন 
থাকে? একই রাগ গ্‌ংঘীতে বিরহের আবেদন জাগালেও ভজন বা হোরীতে 
ভিন্ন রসের আস্বাদ দেয় নাঁক ১১৭ রাগসঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিলেও 
অন্য সঙ্গীতও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। যে সুর বিরহের কথায় সংযোঁজত 
সেই সুরের আদল প্রেম বা ভন্তির বাণীতে বিরল নয়। বস্তুতঃ সঙ্গত হদগ্প- 
স্পর্শ, এ ধারণার যথেম্ট সমর্থন থাকলেও নার্দম্ট কোনো অনুভূতির সঙ্চে 
সূরের কোনো গঠনভাঁঙ্ার অননবার্থ সম্পকট সঙ্গীত সমাজে স্পন্ট নয়। 
সঙ্গশীতে লৌকিক ভাবকে বান্ত করার মূল সমস্যা এখানেই ।১৮ একই সুর 
বা রাগ বিভিন্ন শ্রোতার মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রাতক্রিয়া ঘটাতে পারে সৃর 
বা রাগের ভাব-ত।ৎপর্য সর্বজনীনভাবে সত্য হু" ওঠে না।১৯ 

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যাঁরা সঙ্গীতকে আত্মগত অনুভূতির প্রকাশ বলে 
মনে করেন তাঁদের বিরুদ্ধে যে আপাত্তগ্ীল উঠতে পারে তা সংক্ষেপে হ'ল্‌ 
এই- 

প্রথমতঃ সর্বপ্রকার সঙ্গত, শিল্পীর নিজস্ব অন্ভূতির রূপ বলে 
প্রতীয়মান হয় না, সুতরাং এই মতবাদে অব্যাস্তি দোষ থেকে যায়। 

দিবতীয়তঃ সুর বা রাগের বিশেষ বিশেষ গণনভাঁঙ্গর বিশেষ বিশেষ ভাব 
তাৎপর্য সম্বন্ধে সংস্কারটি বিশেষ সঙ্গত-সমাজের মধোও দভাত্তক না 
হওয়ায় শিল্পীর আতমপ্রকাশের উদ্দেশ্য নি্ষল হয়। 

তৃতীয়তঃ কোনো কোনো সর বা রাগের ভাবগত তাৎপর্য সম্বন্ধে ধারণা 
অপেক্ষাকৃত ব্যাপক হলেও সমস্যা হ'ল এই যে সঙ্গীত-সণ্টারত বিশেষ 
তান্ভূতি শ্রোতার বান্তগত ভাবকজ্পনায় রঙ্গণণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে 
ফলে সেক্ষেত্রেও সণ্টারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। 


৫ 


৬৬ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


প্রকাশবাদের এই দুর্বল দিকগ্দাল সঙ্গীতে বিশেষ ভাবে লাক্ষত হলেও 
অন্যান্য িল্পও এই ধরণের সমস্যা থেকে মুন্ত নয়। মূল প্রশন হ'ল 
শশল্পমান্রই শিল্পীর আতমগত অনুভূতি কনা? সাহতোর ক্ষেত্রে 
গীতকধিতায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত থাকলেও নাটক বা মহাকাব্যে এ 
৪্টান্ত কোথায়? বিরুদ্ধবাদীরা বলতে পারেন, অনুভূতিকে শিল্পের 
উপজীব্য বলে গ্রহণ করলে তার দুটি সত্তাকে স্বীকার করতে হয় এক, একান্ত 
ভাবে নজের আর এক সর্বজনের অর্থং একটি ব্যান্তগত আর একটি সমান্টগত। 
শিল্পীর নিজস্ব ভাব ও ভাবনার যেমন দিক আছে, তেমন শিল্পী যে 
সামা'জক মানুষের একজন, সেই সামাজক মানুষের প্রাতীনাধরূপে তাদের 
এনের কথাকে তান যে প্রকাশ করবেন-এ খুব স্বাভাবিক কথা অর্থাৎ শিল্পী 
1নজেকে যেমন প্রকাশ করতে পারেন তেমন সমাজ ও জাতিকে প্রকাশ করতে 
সমর্থ । প্রকাশবঝাদীরা হয়ত বলবেন প্রত্যেক শজ্পস্ন্টর মধ্যেই শ্রম্টার 
অনুভবেরই প্রকাশ ঘটে, তবে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে এই 
যা। সামাম্টক উপলাব্ধর রূপায়ণে শিল্পীর পরোক্ষ প্রকাশ থেকে যায় এ 
কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন হল এমন একটি ধারণা প্রফাশবাদের মূল আদর্শের 
অনুকূল না £ 

অন্য সমস্যা প্রকাশবাদ শিল্প-সম্ভোগকারীর রসোপলাব্ধিকে শিল্পী- 
মনের খাঁটি প্রতিচ্ছবি বলে মনে করলেও বাস্তবে ব্যান্তুভেদে উপলাব্ধর 
প্রকীতিগত ও তীরুতাগত ভেদ ঘটতে দেখা যায়।২০ ভাবসণ্ারের এই সমস্যাঁট 
[শল্পমান্রেরই একটি সাধারণ সমস্যা। 

এ সব সমস্যার আঁতীরন্ত আর একাঁট সমস্যার দকে দান্ট আকর্ষণ না 
করলে চলে না, যে সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশবাদের একটি মৌলিক সমস্যা। 
আমরা জানি আবেগবাদ যেখানে সংজনশ্রীক্রয়ায় একাট বাত্তর কার্ধকারিতা 
স্বীকার করে অর্থাৎ আবেগবৃত্তির, সেখানে প্রকাশবাদ আবেগবাত্তর সঙ্গে 
প্রক।শবাত্তর সমন্বয় চিন্তা করে নিঃসন্দেহে একটি যাাল্তসঙ্গত চন্তা, কিন্তু 
প্রন উঠতে পারে অনাভাবে--আবেগের রূপ যেখানে পরিশীলিত সেখানে কি 
আাত্নপ্রতিফলন স্পম্টঃ সংযত আভব্যান্ততে কিছ আতমগোপন আিবার্ধ 
নয় কঃ সপারিমাঞ্জত প্রকাশভঙ্গতে অনুচিত ভাবাবেগ বাতিল হয়ে গেলে 
নৈর্বান্তকরুপই কি আভাঁসিত হয়ে ওঠে নাঃ 


যে সমস্যাগ্ীল উল্লাখত হ'ল, সেগ্যাল নিরসনের চেষ্টাও ভাববাদে আমরা 
দৈখতে পাই এবং ইদানীং যুগে এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৬৭ 


[বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমত সুসেন ল্যাঙ্গার ৷ সতরাং শ্রীমতন ল্যাঞ্ারের 
বন্তব্যের মাধ্যমে নতুন দৃম্টিভাঙ্গর তাৎপর্যটি বুঝতে হবে। শ্রীমতী ল্যাঙ্গারের 
মতে সঙ্গীত আতমআভব্যন্তি নয়, মনের উত্তেজন ও প্রশমনের তথা আবেগময় 
সত্তার একাট সুবিন্যস্ত চিত্ত এবং অন্তর্দাত্টর উৎস- সহানুভূতির আবেদন 
নয়। সংগীতে ভাবের যে প্রকাশ তা কখনই কোনো ব্যান্তীবশেষের কামনা- 
বাসনা বা অনুরাগ নয়, ষে আমাদের মন তার প্রাত সণ্টাঁলত হতে পারে- 
পরিবর্তে আমাদের বোধসত্তায় তার উপস্থাপনা২১-ফলে আমরা সেই ভাবকে 
কোনো ব্যন্তিবিশেষের সঙ্গে সম্পাঁকতি না করেই উপলাব্ধ ও হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারি। ভাষা যেমন আমাদের অলাক্ষত কোনো ঘটন ও স্থানকাল্‌ পাত্রের 
বর্ণনা দিতে পানে । তেমনি সঞ্গীতও আবেগ-অনুভ্ভতির আভিজ্ঞাত রূপকে 
প্রকাশ করতে পারে । সঙ্গীত ও আত্মআভবান্তুর ?বযয়বস্তু এক এবং এর 
সঙ্কেত সময় সময় আবেগের উপাদান থেকে সংগৃহীত হলেও উপাদানগুলি 
বাশম্ট রূপে মুর্ত হয়ে বিষক়বস্তুটিকে বিশেষ শোজ্পক দুরত্ব দেয়। ২২ 
শ্রীমতাঁ সসেন ল্যাঙ্গার বলতে চেয়েছেন, সঙ্গীতের অনুভূতিতে এক 
অন্নাসাধারণ উপলাব্ধ রয়ে গেছে, লৌকিক দ্াম্টতে যার প্রকৃত স্বর্পাঁট 
বোধা নয়। সঙ্গীতের উপলাব্ধ ভবের অন্তার্নীহত তাতৎপে'র উপলাব্ধ- 
ভান্তি, প্রেম ও কারুণোর সংসকার্বমুন্ত উপলান্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এমন 
একাট চিন্তার পারচয় রবীন্দ্রনাথের মধেও আমরা পাই-“গানের সুরে 
আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয়, সে কোনে! ঘটনার উপলক্ষ 'দয়ে নয়, সে 
একেবারে অব্যবাহতভাবে। সুতরাং ভাতে ৮. আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক 
আবেগ । ভাতে আমাদের চিত্ত নিজর স্পন্দন বেগেই নিজেকে জানে, বাইরের 
সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়”২৩- চিন্তার সঙ্গাতি লক্ষণীয় । শ্রীমতী 
ল্যাঙ্গারের যে বস্তব্য তা হ'ল, সঙ্গীত আবেগ-অনুভূতির সারানর্যাসকে অর্থাং 
মনের উ্থান-পতন. উত্তেজন-প্রশমন ও উদ্বেগ-প্রশান্তির বিচিত্র রূপকে মূর্ত 
করে, সঙ্গীতে ভাবের বৈশেষিক স্বরূপ যেমন লক্ষ্য নয়, তেমন ব্যান্তস্বর্পও 
উদ্দেশা নয়। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ব্যান্তু ও বিশেষের উধের্ব মানবীয় উপলাব্ধর 
ধা প্রাণবস্তুস্বর্প তাকে প্রকাশ করা ।২৪ শ্রীমতী ল্যাঙ্গার একথাও উল্লেখ 
করেছেন, একমান সঙ্গতই যে এমন এক আনর্চনীয় স্বরূপের সন্ধান দেয় 
ভা নয়--তাবং শিল্পকলারই এক উদ্দেশ, তবে সঙ্গীতে সেই অনবদ্য স্বর্পাঁটি 
স্বতঃই মূর্তলৌকিক আদর্শানূর্ভর নয়। ওয়াল্টার পেটারের যে "বখ্যাত 
উান্ত, “সমস্ত 'শিজ্পর প্রবণতা হ'ল সঙ্গীতের স্বর্পঁটিকে পাবার” শ্রীমতী 
ল্যাঙ্গারের মতে উীন্তঁটি এই তাৎপর্যকেই হাঁঙ্গত করে ।২৫ যাঁরা এই মতের 


৬৮ সঙ্গীতের শিজ্পদশন 


সমর্থক তাঁরা অবশ্য এ কথা বলেন, মনের অন্তার্নীহত স্বরৃপটিকে প্রত্যক্ষ 
রূপে উপস্থাঁপত করার সামর্থ্য সঙ্গীতের থাকলেও, যে সমস্ত সুরকার 
কোনো লৌকক ভাবকে রূপ তে চান, তারা বিশেষ বিশেষ সুর ও ছন্দ 
উপাদান, বিশেষ প্রকাশভাঙ্গ ও বিশেষ অন্ষত্খের আশ্রয় নিয়ে থাকেন২৬-_ 
সঙ্গীতে এমন সম্ভাবনা আছে, তবে এই মতের যে তাৎপর্য আমরা বুঝলাম, 
তা থেকে এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক মে সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য তা নয় 
এবং লৌকিক কামনা-বাসনার উপলাষ্ধ প্রকৃত সঙ্গীতরাঁসকের কাম্য নয়, 
তাঁদের কাছে সূরর অন্তার্নীহত আবেদনই আধকতর পপ্রয়। ভারতীয় 
পঙ্গীতে কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগের যে রূপ নানা স্বরপ্রস্তারে চান্রত হতে আমরা 
দোঁখ, তাতে কোনো লৌকিক ভাবমুর্ভিকে খুজে পাওয়া দুরূহ এবং সোঁদক 
থেকে এই মতলাদীরা ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে নির্বিশেষ ভাববাঞ্জনার প্রাতি- 
গূর্ভর্ুপে সংতদোর়ত করতে পারেন। 

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি শ্রীমত+ সুসেন ল্যাঙ্গার সঙ্গীতকে ভাবের 
সাঙ্কেত বলে গণা করেছেন, এ প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটি না বোঝালে 
তালোচ্য মতের স্বরৃপটি স্পম্ট হবে না। শ্রীমতাঁ ল্যাঙ্গার বলেছেন, সঙ্গীতের 
যাঁদ কোনো তাৎপর্য থাকে তবে তা সঙ্কেতন্লক, লক্ষণাতরক নয়। সঙ্গীতের 
অর্থ ভাবোদ্দীপকের যে অর্থ বা ভাবনিদেশিক চিহ্রে যে অর্থ তা নয়, এর 
অর্থ ভাবার মত ধারণামূলক। সাঙ্গীতিক রূপের এমন কতগুলি উপাদান 
আছে, যা! সঞ্ষেত হয়ে ওঠার অনুকূল-নানা পৃথক প্‌ুথক উপাদান নিয়ে 
সঙ্গীতের গঠন, যে উপাদানগুলি অনায়াসেই বহু ববাচন্তর উপায়ে সমন্বিত 
হয়ে সঙ্কেতের প্রয়োজনকে চাঁরতার্থ করে। তবুও নীঁতিগতভাবে একে 
ভাষা বলা যায় না, কারণ এর কোনো শন্দকোষ নেই-স্বরকে শব্দ মনে করা, 
স্বরসঙ্গতিকে বাকরণ এবং স্বরবিনাসকে বাক্যাবন্যাস মনে করা অনর্থক 
কল্পনা, বস্তৃতঃ সুরেব সেই বিশেষ জিনিষাঁটর অভাব রয়ে গেছে যা শব্দকে 
নিছক ধন থেকে পথ্ক করে, নার্টি অর্থ বা আভিধানিক অর্থ দিতে 
গারে.২৭ তা সেও খাঁটি সঙ্কেত হয়ে ওঠার সমস্ত লক্ষণই সঙ্গরতের আছে। 
সঙ্গীত এমন একটি রূপ, যা বাঙ্গ্যার্থ দ্যোতনয়্ে স্মর্থ এবং যে সমস্ত অর্থে 
একে প্রয়োগ কলা যায় তাহল অনুভতিময়, প্রাণময়, ভাবসংবেদনময় 
তুভজ্ঞতার অর্থে । ২৮ 

শ্রীমতী সুসেন ল্যাঙ্গারের ব্যাখ্যায় যে, কথা স্পম্ট হয়ে উঠেছে তাহ'ল 
সুরের গঠনভগ্গির প্রণালীবদ্ধ রুপ সঙ্জাঁতকে সঙ্কেতে পরিণত করেছে, 
বন্ত মৌখিক ভাষাব যে বৈশিষ্ট্য, ধা বিশেষ বিশেষ ধারণা বা মনোভাব 





সঙ্গীতে ভাববাদ ৬৯ 


প্রকাশের সামর্থ্য দিয়েছে, সে বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতে নেই, তা সত্বেও সঙ্গীত 
সঙ্কেত বিশেষ এবং এই সঙ্কেত অন্তর-উপলব্ধির সার্থক সঙ্কেত। 

আলোচ্য মতাট নানা য্ীন্তাবন্যাসে ভাববাদের বিভিন্ন সমস্যাকে কাটিয়ে 
তুলে শিল্পতত্বে ভাববাদকে নতুন শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছে 
এবং বলা 'নম্প্রয়োজন যে এর ফলে বমৃত“রুপবাদ আর প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে 
দাঁড়য়েছে। লক্ষণীয়, মতটি সঙ্গীতকে দৈনান্দন জীবনের বিশেষ বিশেষ 
ভাবসংস্কার থেকে মনন্ত করে ভাব-সামান্যতার ীদকে নিয়ে গেলেও 1বমূর্ত- 
রূপবাদের সঙ্গে দৃচ্টিভঙ্গর যে বিভেদ ঘটেছে তাহ'ল, 'িমূর্তরূপবাদ যেখানে 
সঙ্গীতকে সুরঝগকার রূপে দেখেছে, সেখানে আলোচ্য মতাঁটি সেই সুর- 
ঝঙ্কারে অন্তরের অনুরণন লক্ষ্য করেছে। এই মতের বিরূদ্ধে বিশেষ 
বন্তব্য 1বমৃতরিপবাদেরই এবং শবমূর্তরূপবাদের বাশল্ট সমর্থক হ্যারজ্ড 
ওসবোর্ণের কাছেই আমরা মতাঁটর সম।লোচন। পাই, সুতরাং তাঁর বন্তব্য উদ্ধৃত 
করে আলোচ্য মতাঁটকে মেনে নেওয়ার সমস্যা কোথায় তা লক্ষ্য করবো ।২৯ 

হ্যারল্ড ওসবোর্পের বন্তব্য-তাঁরা বলতে চান সঙ্গীত আমাদের মধ্যে 
কোনো ভাব জাগায় না, জাগায় অনুভূতির ধরণ বা প্যাটার্ণকে, কিন্তু আমার 
মনে অনুভূতি জাগালেই যে তা অনুভূতির সঙ্কেত হবে এমন কোনো কথা 
নেই, অনুভূতির কারণও হতে পারে। অনলুভভতি তখনই সঙ্কেতে পরিণত 
হয়, যখন কোনো ধারণা বা প্রাতির.প জাগাতে সমর্থ হয়- এই হ'ল সঙ্কেতের 
সংজ্ঞা এবং সর্বসাধারণের মনে একই ধারণা বা প্রাতরূপ জাগিয়ে তূলতে 
পারলে তবেই সেই সত্কেতের সার্থকত।।৩০ কোনো বিষয়ের কারণ হওয়া 
মানেই যে সঙ্কেত হওয়া তা নয়, 'ক' খ' এর সঙ্কেতরূপে গণ্য হয় তখনই 
যখন ক' ও 'খ' এর কার্ষকারণ সম্পক্কট লক্ষিত হয় এবং ক' কে প্রত্যক্ষ 
করলে খ' এর চিন্তা,জাগে 1৩১ সুতরাং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা, 
সঙ্গত ও [রণ সম্পকণট জানার মধ্যে দিয়ে যাঁদ কোনো 
প্রতির্প গড়ে ওঠে, তাহলে সঙ্গত অনৃভতির সঙ্কেত হয়ে উঠবে। শ্রীমতী 
ল্যাঙ্গারের প্রথম বটি হ'ল সঙ্গীতকে সঙ্কেত বলা, কারণ সম্গীত কেবল 
কিছু শ্রোতার মনেই অনুভূতির রূপ জাগিয়ে তুলতে পারে। শ্রীমতী 
ল্যাঙ্গার বলেছেন, সঙ্গীতের খাঁট সঙ্কেতের সমস্ত লক্ষণই আছে, কেবল 
নেই কোনো 'নাঁদর্ট তাৎপর্য৩২ সঙ্কেত সম্বন্ধে তাঁর এই যে নিজস্ব 
অভিমত এর আধারেই সঙ্গটঈতকে সঙ্কেত বলা আর না বলা একই কথা । 
পাঁরশেষে হ্যার্ড ওসবোর্ণ বলেছেন, সঙ্গীত স.রাপ্রয় লোকেদের মনে 
অনুভূতি জাগায়--কিন্তু সঙ্গত সেই অনুভূতিময় অবস্থার সঙ্কেত নয়, 


৭0 সঙ্গশতের শিজ্পদর্শন 


কারণ। কোনো চিত্রের বর্ণ সমন্বয় বা রূপসংগঠন থেকে যে শোল্পক অনুভূতি 
উদ্দীপত হয়, তাকে কখনই সঙ্কেত বলা যায় না। এই হ'ল হ্যারল্ড 
ওসসোর্ণের আপত্তির কথা, তিন যা বলতে চেয়েছেন এক কথায় তা হ'ল 
সঙ্গীত যে বশেষ অনুভূতি জাগায় তা সঙ্গীতের তাৎপর্য নয়, ফলশ্রাতি 
গান্ত। আমরা সমস্যাটিকে অবশ্য অন্যভাবে লক্ষ্য করাছ, শ্রীমতী ল্যাঙ্গারের 
গুল বন্তব্ সঙ্গীত ভাবকে প্রকাশ করে না, করে ভাবের ব্যঞ্জনাকে, সোঁদক 
থেকে এই মতের দৃন্টিকোণ থেকে এ কথা বলার অবকাশ থাকতে পারে যে 
বাস্তব জীবনে ভাবের ব্যঙ্জনামান্ুই যেহেতু ভাবেরই অনুষঙ্গ, সেহেতু সঙ্গীতের 
বাঞ্জনায় ভাবানূষগ্গ থেকে মাওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, কোনো রূপের 
মধ্যে বস্তুর ধারণাটি স্পম্ট না হলে নির্স্তুক রূপের প্রাত মন সণ্টাঁলত হতে 
পারে না কি? ভাবের ব্যঞ্জনা প্রকারান্তরে ভাবের গঠনভঙ্গি, সুতরাং বিশেষ 
ভাবের স্বরুপ যেখানে অনুঞ্জল, সেখানে তার গঠনগত বোশিম্ট্যের দিকেই 
কি মন আকৃষ্ট হয় নাঃ 


সঙ্গীতে উদ্দপনবাদ 


ভাববাদের 'বাভন্ন দৃন্টিকোণ থেকে সঙ্গীতের স্বর্প-নিরপণের যে 
প্রয়াস আমর। এ যাবৎ লক্ষ্য করলাম তার কোনোটিই যে ফলপ্রসূ হতে পারোন 
বিরুদ্ধ পক্ষের বন্তব্যে তা প্রাতিপন্ন। একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি যে 
ভ্ঞাববাদের অন্তর্গত বাভন্ন মতের মধ্যে যে অন্তার্বরোধই থাকুক না কেন 
ভাদের মূল এক্য একটি ধারণায় ষে সঙ্গীত ভাবোদ্দশীপক এবং বলা প্রয়োজন 
এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেবার মত যথেষ্ট যান্ত বিমতরিপবাদীদের হাতেও 
নেই। দেখা গেছে, ভাবব!দের অন্তর্গত কোনো মত ভাবকে সৃজনবৃত্তির 
আধার রূপে গণ্য করেছে, কোনো মত ভাবকে সঙ্গীতের আধেয় রূপে গণ্য 
করেছে-তার স্বরূপকে বিশেষ রূপে ধরে নিয়েই হোক বা নিরিশেষ রূপে 
হোক এবং এই মতগূলির আলোচনা যথাক্রমে ব্ত্তিকেন্দ্রিক ও 'বিষয়কোন্দ্রিক 
হয়ে উঠেছে-এ পথে না গিয়ে আলেচ্য মতটি ভিন্ন পথে অর্থৎ প্রতিক্রিয়ার 
আধারে সঙ্গীতের স্বরুপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছে। 

এই মতধাদীদের যে ধারণা তা হ'ল সঙ্গীতের উপলাব্ধি অনুভূতিমূলক 
এবং অনুভূতির উদ্দীপনের মূলে কোনো সংস্কার কার্যকরী হলেও তা 
গোঁণ, লৌকিক ভাবের কোনো প্রাতিস্ছবি সঙ্গীতে থাকলেও সঙ্গীতের মূল 
গ্রভাবের সঙ্গে তার কোনো সখপকণ নেই. খাঁটি সঙ্গীতের অনুভূতি লৌদিক 


সঙ্গীতে ভাববাদ ৭১ 


ভাবাঁনরপেক্ষ প্রত্যক্ষ উপলাব্ধী। উল্লেখ করা যেতে পারে, এমন একটি ধারণা 
কেবলমাত্র সঙ্গশতকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠোন, সামগ্রিকভাবে শিল্প সম্বন্ধেও 
অনুরুপ ধারণার বিকাশ আমরা দেখতে পাই এবং যাঁরা এই ধারণা পোষণ 
করেন তাঁদের মতে স্ন্দরবস্তু মাত্রই অনুভবময়, এবং শিল্প যে সুন্দর, 
অনুভাতির উন্মেষই তার লক্ষণ। শিল্প সম্বন্ধে এই ধারণাটি [বিশেষ 
আকার নয়েছে ক্লাইভ বেল ও রোজার ফ্রাই এর 'শিল্পাঁচন্তায়, ধারা 
শিল্পের গঠনগত সস্তাকে সৌন্দর্যের উপাদান বলে ধরেছেন এবং মনে করেছেন 
যে, সেই গঠনগত বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য াবশেষ ধরণের অনুভূতির উন্মেষেই 
সুচিত।১ এই দৃম্টিভাঙ্গ সাপেক্ষবাদের অনুকূল নয়, সূন্দঞ 
রূপমান্রই ভাবোন্মেষক- এ আঁভমতে শিষজ্পে বিষয়ের গুরুত্ব উপোঁক্ষত 
হয় এবং শিল্পে বিষয় থাকলেও চলে বা না থাকলেও চলে এমন একা ধারণা 
শিল্প চিন্তাকে প্রভাবত করে। বস্তুতঃ ক্লাইভ বেলও একই ধারণার দ্বারা 
চাঁলত হয়েছেন-শিল্পকর্ষের উপলব্ধির জনয কোনো বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান 
বা বিভন্ন আবেগের সঙ্গে পারিচয় লাভের কোনো প্রয়োজন করে না-এই 
মন্তব্যটি তার নিদর্শন।২ অনুরূপ ধারণার অর্থ এই দাঁড়ায়, কাব্য ও 
অলঙ্করণ শিল্প মৃলতও এক, কারণ তাদের সাধারণধর্ম হ'ল গঠনগত বৈশিষ্ট। 
এবং ভাবোন্মেষই যার একমাত্র ফলশ্রাতি। নিঃসন্দেহে এই ধারণা শিল্পের 
'বযয়সাপেক্ষতাকে অস্বীকার করে, ভা সত্তেও উল্লেখ্য যে মতাঁট ভাববাদেরই 
অন্হর্গতি, কারণ নিরপেক্ষবাদীরা বা বিমৃর্তরূশাবাদীরা অনুভুতির উদ্দীপনকে 
হয় অস্বীকার করবেন, না হয় গৌণ বলে ধরবেন, কিন্তু উদ্দীপনবাদীদের 
ঝাছে অনুভূতির উন্মেষেই শিল্পের চমৎকারত্ব নিহত। এই কারনে 
আলোচ্য মতট ভাববাদেরই একটি বিশেষ ধারণার্‌পে পাঁরগাঁণিত ৷ ৩ 

এখন সঙ্গীত প্রসঙ্গে যে কথা বিশেষ উল্লেখ্য তা হ'ল, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
মতঁটির ঘথেম্ট প্রচলন আছে, সর্বসাধাবণের বদ্ধমূল ধারণা হ'ল সঙ্গীত 
সর্বাপেক্ষা ভাবোদ্দীপক। মান্ষেতর প্রাণীকে উদ্দীপিত করার দ্টান্ত 
সুরের অননাসাধারণ শান্ত সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাসকে আরো পরিপুজ্ট 
করেছে। এ প্রসঙ্গে সঙ্গীতের এই বিশেষ উদ্দীপন শক্তির উৎস কোথায় 
এবং শিল্প-সৌন্দর্ষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, এ প্রশ্নের আলোচনার অবকাশ 
রয়েছে। জেমৃস্‌, এল, মারশশেলের আভিমতটি নিয়েই সুরু করা যাক্‌। শ্রীষ্ত 
মার্শেলের মতে সঙ্গীতের ধ্বন-উপাদান শারারবৃত্তিক প্রাতীক্য়া জাগাতে 
সমর্থ, তাঁর নিজেক কথায়-নাড়ীর স্পন্দন, শবাসপ্রশ্বাসের বলিয়া এবং রক্ত 
চাপের মান্রার উপর সুরধনর লক্ষণীয় প্রভাব রয়ে গেছে এবং প্রবল অন্য- 
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ভূতির সঙ্গে যে জৈবিক অবস্থাটি সম্পাকত, সেই একই অবস্থার উদ্ভব 
ঘটে সূরধধানর সংস্পর্শে ।৪ এক কথায় (বিশেষ শ্র2াতসংবেদনের সঙ্গে যে 
ভাবোদ্গমের কার্ষকারণ সূত্র বিদ্যমান, এ কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। বলা 
নিত্্রয়োজন, সঙ্গত যে ভাবোদ্দীপক তার গোড়ার কারণটি হ'ল এই- পরের 
প্রন, শিল্প-সৌন্দর্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে । কোনে। কোনো সঞ্গীততা ত্বক 
মনে করেন, সঙ্গীতের বিশেষ অনুভূতির মূলে যাঁদ সূরধানর প্রভাব 
থাকে তবে সে প্রভাব রূপ ও রীতি নিরপেক্ষভাবে থাকার কথা, এমনাঁক 
মাধ্যমের পাঁরবর্তনে বা গীতর পরিবর্তনে মূল অনুভূতির কোনো ভেদ ঘটার 
কথা নয়৫-সুভরাং বিশেষ বিশে সর বা রাগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুরধবানির 
এই গুণাঁটকে সম্পাক্তি করাব কোনো অবকাশ নেই। তবে সঙ্গীতের 
উদ্দীপন শান্তর অনন্তা সম্বন্ধে আই, এ, রিচার্ডস্‌ যে ব্যাখ্যাট দিয়েছেন 
তা আমরা লক্ষ্য করতে পাঁরি। শ্রীযুন্ত রিচার্ডসও অনুভববাত্তর উপর 
শৈল্পিক রূপের প্রভাবের কথা এবং অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা সাঞজনীতক রূপের 
প্রভাবাঁট যে বেশী জটিল সে কথা উল্লেখ করেছেন। 1তাঁন বলেছেন, অন্যান্য 
শিল্প উপস্থাপনমূলক এবং যাঁদও এই সমস্ত শিলে্পেও বিশুদ্ধ রূপের প্রাতি- 
ক্রিয়াট বর্তমান, তবুও সঙ্গীতে এর প্রতিক্রিয়া যে অধিকতর জটিল তার কারণ 
বিশুদ্ধ রূপ নিয়েই সঙ্গীতের ক্রিয়াকর্ম এবং বিশুদ্ধ রৃপমান্রই এই জটিল 
প্রুতীকয়া স্টান্ট করে। সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 'িচার্ডসের 
শাবশেলষণ-কোনো একক স্বর বা বর্ণের সংবেদিক অনুভূতির আঁতিরিক্ত যাঁদ 
কোনো প্রভাব থাকে তবে তা কদাচিৎ অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে যখন এই 
উপাদানাঁটি অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিলিত হয়ে একাঁট বৃপের সাত্ট করে 
তখন তার লক্ষণীয় প্রভাব মনের আবেগ ও আচরণে ঘটতে পারে ।৬ ষে 
কোনো সূরধ্বান সস্পজ্টভাবে জঁটল -স্বরের অবল্খানগত, গুণগত ও তঈপ্রতা- 
গত ভেদ অন্যায় মনের ভাব পাঁরবার্তিত হয় এবং সঙ্গীত আরো জটিল 
হয়ে ওঠে স্বর-সম্পর্ক, সঙ্গতিঘটিত-সম্পর্ক এবং গাতি-সংক্রান্ত সম্পকেরি 
মাধ্যমে । শ্রীয্যন্ত 'রিচার্ডস্‌ পরে বলেছেন, আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের দিক 
গৈকে যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল, আবেগসমূহের সংঘাত ও 
সমন্বয়ের প্চ্র সূযোগ সুরধদনির এই জটিলতার ফলে উন্মুক্ত হয়।« 

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সঙ্গীত কোনো লৌকিক 'বিষস্ব 
ধ। ভাবের বূপ নয় স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ বা বিশদ্ধরুপ ৮ এবং এই রূপের 
ফে উপাদান অর্থাৎ সরধ্বনি-তার এককভাবে মনের উপর 'িছন প্রভাব 
থাকলেও লক্ষণীয় কিছ্‌ নয়, লক্ষণীয় তখনই হয়ে ওঠে যখন অন্যান্য উপা- 
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দানের সঙ্গে মলিত হয়ে বিশেষ আকার নেয়। সুতরাং সঙ্গীতের যে প্রভাব 
তা একটি স্বয়ম্ভ্ রূপের প্রভাব এবং যত রকমারি রূপ তত তার 'বাচত্র 
আনুভূতি। 

সঙ্গীতের ভাবোদ্দীপকতা সম্বন্ধে যা কিছু জানবার এ পর্যন্তই যথেজ্ট। 
মনে রাখা দরকার, এ মতের বিরুদ্ধেও প্রবল আপাতত এসেছে বিশূর্তর্প- 
বাদদের কাছ থেকে, যাঁদও এই দুটি মতের মধ্যে যথেম্ট এক্য বিদ্যমান, এঁক্য 
এই দিক থেকেই যে উভয়েই সঙ্গীতকে বিষয়শনরপেক্ষর্পে দেখেন 
আপত্তির কারণ হ'ল, বিমূর্তরূপবাদশরা অনুভূতির উন্মেষ সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ 
ফলশ্রতি-এ কথা মানতে রাজী নন। তাঁরা যা বলতে চান তা হ'ল- 
সঙ্গীত হোক্‌ বা অন্য অন্য কোনো পার্ণা-নিরপেক্ষ রুপই হোক তা স্নায়ু 
সংবেদনকে ফি ভাবে অনুভ্তিতে পাঁরণত করে, বিজ্ঞানে তার প্রান্িয়াটি 
এখনো অনাবিদ্কত ৯, সুতরাং বিশেষ বিশেষ স্বরসমন্বয়ের সঙ্গে বিশেষ 
বিশেষ অনুভতর কার্যকারণ সম্পর্কট না জানা পযন্ত এই আভিমত 
সমর্থিত হতে পারে না! বলা বাহুল্য যে নরপেক্ষবাদীরা বা বিমৃর্তূপ- 
বাদশরা সঙ্গতকে শ্রুতি-সোন্দর্য বলে মনে করেন, রূপ দেখার পারিতৃপ্তিব 
সঙ্গে সাঙ্গী'তিক প্রতাক্রয়াকে এক করে দেখেন এবং তাঁরা এ কথাই বলতে 
চান, কোনো সূন্দর রূপ যেমন নয়ন অভিরাম তৈমন স্যন্দর সঙ্গীতমাত্রই 
গত তপ্তিকর এবং ভা যাঁদ অনভ্াাতিকে উদ্দীপিত করে তবে তা গৌণ ১০ 
এবং তাঁদের আরো বন্তব্, সঙ্গীতকে অনুভবময় বলার অর্থ সঙ্গীতের 
উৎকর্ষবিচারে অনুভববাত্তকে মানদণ্ড রে তোলা এবং সেক্ষেত্রে অন্দ- 
ভূতিশশল মনের ভেদ অনুযায়ী সঙ্গীতের মূল্যায়নে বৈবম্য ঘটা স্বাভাবক। 

নিরসেক্ষবাদীরা সঙ্গীতের সঙ্গে অনুভূতির যোগকে স্বীকার করেন না, 
সঙ্গীতের মূজনবাত্ত, এবং ফলশ্রাতি কোনোটির সঙ্গেই অনুভূতির প্রত্যক্ষ 
সম্পক্কে মেনে নেন 'ন. তাঁদের মতে সঙ্গীতকে হূদয়ব্ত্তির সঙ্গে সম্পকিতি 
করলে প্রকারান্তরে সঙ্গীতকে ভাবোস্তেজনার বস্তুতে পরিণত করা হয় এবং 
সগুলালত ধ্বনির ষে অপূর্ব রূপসৌন্দর্য রয়ে গেছে তার গুরুত্ব উপোক্ষত হয়। 

পাঁরশেষে জার্মীনীর প্রাসদ্ধ সঙ্গীততত্ববিদ- এডংয়ার্ড হ্যানাস্লিক, 'যাঁন 
বিগত শতাব্দীর সঙ্গীত-চন্তায় বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন, ভাবকাদেব বিরুদ্ধে তাঁর মূলাবান আভমত'টি তাঁরই খ্যাত গ্রন্থ এদ 
[বিউটিফুল ইন মিউজিক' থেকে উদ্ধৃত কবে আমরা ভাববাদের অধায়টি সমাপ্ত 
করতে চাই। হাানস্লিকের বন্তব্য১১-একদিক থেকে বলা হয় সঙ্গীতের লক্ষ্য 
ও উদ্দেশ্য হ'ল ভাব অর্থাৎ আনন্দদায়ক ভাব জাগানো আর অন্যদিক থেকে 
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বলা হয় সঙ্গীতের উপপাদ্য বিষয় হ'ল ভাব, যা সঙ্গীত উপস্থাপিত করতে 
চায়। কিন্তু দটির কোনোটিই সত্য নয়। সঙ্গঁতে যে ভাবের উদ্দীপনা ঘটে 
তা পরোক্ষভাবে ।...ভাবকে কোনো রকমেই সৌন্দর্যতত্বের ভানু বলা যায় ন৷ 
এবং সঙ্গীতে ভাবের উপর আমরা কেন যে আস্থা রাখতে পারি না, তার 
অনেকগুলি অকাট্য যান্ত রয়ে গেছে। আমাদের মনের গঠন এমনই যে ভাষা 
বা কোনো পারচয় বা চিরাচারত অনুষঙ্গ (বিশেষতঃ ধমাঁয় ও সামারক 
সঙ্গীতে এবং গাীীতিনাট্যের ক্ষেত্রে) আমাদের চন্তা ও ভাবকে বিশেষ দিকে 
পরিচালিত করে এবং তাকেই আমরা ভুল করে সঙ্গীতের বোঁশম্ট্য বলে মনে 
করি। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের কোনো রচনার সঙ্গে ভাবোদ্দীপনার কোনো 
বার্ধকারণ সম্বন্ধ নেই ।১২ 

এই মতবাদ (ভাববাদ) অনুযায়ী বলা হয় স্বর ও স্বরের উদ্ভাবিত 
সমন্বয় হ'ল সঙ্গীতের উপাদান ও মাধ্যম, যার সাহায্যে সুরকার প্রেম, শৌষ 
দূ,ঃখ ও আনন্দকে ব্ন্ত করেন। মেলডির সৌন্দর্য ও হারমানর নৈপুণ্য যেন 
আমাদের মূণ্ধ করে না, করে তাদের অর্থ ।...আসলে নির্দিষ্ট কোনো ভাব বা 
আবেগকে সঙ্গীতে রূপায়িত করা যায় না। ভাবের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
আমাদের মনের মধ্যে থাকে না, সেই জন্য ষে শিল্প মনের অন্যান্য ধারাবাহিক 
অবস্থাকে উপস্থাপিত করতে পারে না, সে শিল্প ভাবকে জাগিয়ে তুলতে 
পারে না। .আশার ভাবকে ভাবষ্যৎ সুখের অবস্থার ধারণা থেকে পৃথঈ 
করা যায় না-ষাকে আমরা আসল অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখি । দুঃখের 
ভাবের মধ্যে থাকে পৃরোণ দিনের সংখস্মৃতি। এইগাঁল হচ্ছে খাঁটি ধারণা 
পা আহীড়না যাকে বাদ দিয়ে (অর্থাৎ চিন্তার উপকরণকে) কোনো ভাবকেই 
আশা বা দঃখ বলা যাষ নাং করণ সেগীলর মাধ্যমেই ভাব 'বশিম্টতা পায়! 
এই ধাপণাগুলিকে চেতনা থেবে বাদ দলে কিছুই থাকে না, থাকে কেবল 
গতির অস্পজ্টবোধ যা সাধারণ তপ্তি ও অতীপ্তির উধের্য উঠতে পারে না! 
প্রেমাস্পদের কল্পনা ছাড়া ও তাকে পাবার বাসনা ছাড়া প্রেমের অনুভূতির 
ধারণা আসে না। গাঁত্রর পারিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রেম শান্ত বা উচ্ছ্বাসত 
ততে পারে, নিরাশ বা উদ্বেলিত হতে পারে তবুও তা প্রেমই থাকে । সঙ্গীত 
শুধ এই গূণগূলিকে ফোটাতে পারে, কিন্হ প্রকৃত প্রেমকে পারে না। কোনো 
1নার্দ'১ ভাব 'বশেষ অর্থ ছড়া থাকে না যাকে প্রকাশ করা যায় কতগুলি 
ািষ্টি ধাবণার সাহাযো। সূতরাং সঙ্গত যেহেতু “আনাদর্ট বাক্‌্রূপ" 
সেহেত নির্দিঘই ভাবকে প্রকাশ করতে অসমর্থ । 

তবে কতগুলি 'াবশেষ ধারণাকে পর্ধাপ্তভাবে প্রকাশ করা যায়, যা 
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নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আওতায় আসে । এই ধারণাগ্ীল তীব্রতা, 
গতি ও অনুপাতমূলক শ্রুুতি-তারতম্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত £ যেমন তীর ও 
মৃদুধবাঁন, দ্ুত ও মন্থরগাঁত এবং সরল ও জটিল িন্যাসের ধারণা । সঙ্গীতের 
প্রকাশকে এইভাবে বর্ণনা দেওয়া যায়- মনোজ্ঞ, নম্র, তীব্র, বালচ্ঠ, প্রীতিপ্রদ ও 
দতেজ-এই সমস্ত বৌশিম্ট্কে (আইীডযাকে) সুরের বাভল্ন বিন্যাসে ব্যস্ত 
করা যা। স্মরকার যে র্‌পকে বান্ত করেন তা প্রধানতঃ ও মৃখ্যতঃ বিশুধ 
সরধমীঁয়। তরি কল্পনা একাট 'নাস্ট ও মধুর সুরের ধারণা করে, যার 
বাইরে তার আর কোনো লক্ষাই থাকে না।১৩ 

এমন এমন ধারণা (আইডিয়া) আছে, যা অনুভ্যতরূপে না জাগলেও 
সঙ্গীতে পারপূর্ণভাবে ব্যন্ত হতে পারে, আবার এমনও অনুভূতি আছে য। 
আমাদের মনকে স্পর্শ করে কিন্তু তাদের গঠন এমনই ব্য, কোনো উপায়েই 
সঙ্গীতে প্রকাশ করা যায় না। তাহলে ভাবের কোন্‌ অংশকে সংগীত বান্ত 
করতে পারে? কেবলমান্র গতি-উপাদানকে। সম্শীত মনের ক্রিয়ার সহযোগী 
যে গতি তাকে দত, ধীর, বালিষ্ঠ, ক্ষীণ, তীর, মৃদ, প্রভৃতি বেগশান্তির 
(মোমেনটামৃ) ভেদ অনূযায়ী পরিস্ফূট করতে পারে, কিন্ত গতি হ'ল ভাবের 
আনূষাঁত্গক, ভাব নয়।১৪ 

বিশেষ বিশেষ ভাবের স্বর্পটিকে সঙ্গীতে না পাওয়ার জনাই সঙ্গশত- 
তাত্বকেরা শেষ পধন্তি সত্রকে পারমাতিতি করেছেন- সঙ্গরীতির উদ্দেশ্য 
আনার্দস্ট ভাব জাগানো, নাদস্টি নয়। াক্তসম্মতভাবেই বোঝা গেছে যে 
ভাবের প্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দিয়ে অ-'যাঁঙ্গক গাঁতি নিয়েই সঙ্গঈতের 
কাজ হওয়া উচিত অর্থাৎ ভাবের গাঁতিশীল উপাদানের মধ্যেই সঙ্গীতের 
কিয়াকর্ম সীঁমিত। কিন্তু এই উপাদান সঙ্গতি আনাদন্ট কোনো ভাবকে 
ফোটাতে সাহায্য করে না, কারণ কোনো আনার্দিন্ট কিছুর উপস্থাপনা কথাটি 
স্বতঃ-বিরুদ্ধ। আনের গাঁত মনের বিশেষ অবস্থা থেকে পৃথক বলেই যদি 
ববেচিত হয়, তবে তা শিল্পের বিষয় হতে পারে না। সঙ্গত 'নাদর্ট 
ভাবকে প্রকাশ করে না তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে-এ তো গেল নোতিবাচক 
কথা, কিন্তু কি করে, দি এর রচনার বিষয়? আনা্ট কোনো ভাব শিল্পের 
বিষয় হতে পাবে না. তা হতে গেলে শিল্পের একাট বিশেষ সমস্যা-সমাধানেৰ 
প্রয়োজন- একে কি উপায়ে রূপান্তরিত করা যায়ঃ শিল্পের কাজ হ'ল 
বিশোষত করা, সামান্কে বিশ্লেষে রুপ দেওয়া, তাহলে আঁনার্দন্ট ভাবের 
মতবাদটি এই নিয়মের িরোধন হয়। এই স্পম্ট ধারণারই পরবতাঁ পদক্ষেপ 
হ'্ল- সঙ্গণত 'নার্দস্ট বা আনার্দষ্ট কোনো ভাবকেই প্রকাশ করে না।১৫ 
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ভাববাদের বিরুদ্ধে এড্যয়ার্ড হ্যানস্লিকের মোটামুটি বন্তব্য হল এই এবং 
আমাদেরও ভাববাদ প্রসঙ্গে পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু বলবার তার শেষ 
খ০নহ | 


তৃতীয় অধ্যায় 
সঙ্গীতত কল্পনাবাদ 


অনূুকৃতিবাদ ও ভাববাদ_-সাপেক্ষবাদের মূল দুটি মতবাদের আলোচনা 
আমরা সম্পূর্ণ করোছ এবং সাপেক্ষবাদের পারপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের স্বরূপ 
উদ্ঘাটনের যে সমস্যা রয়ে গেছে তা আমরা লক্ষ্য করোছ। এখন আমাদের 
নরপেক্ষবাদী বা বিমৃরতরূপবদশদের দাঁম্টভাঙ্গর সামনে আসতে হয়। 
নিরপেক্ষবাদীর। সঙ্গীতের স্বরুপকে কি ভাবে বিশ্ল্ষেণ করেছেন এবং 
তাঁদের দৃঁঞ্টকোণ থেকে সঙ্গীতের স্বর.পাঁটি স্পম্ট অলোকিত হতে পেরেছে 
িনা-এ সম্বন্দে আলোচনায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে। 

উল্লেখ 'নম্প্রয়োজন যে সাপেক্ষবাদের সঙ্গে িরপেক্ষবাদের মূল দ্বন্দ 
শিল্পের বিষয়বস্তু 'িয়ে। সাপেক্ষবাদ যেখানে শিল্পকে বিষয়-নভর বলে 
মনে করে সেখানে নিরপেক্ষবাদ বা বিমূর্তরুপবাদের চেম্টা শিল্পকে বাস্তব 
ব্ষয় থেকে মূন্ত করে একটি অননাসম্বন্ধ সত্তারপে দেখার । এই মতবাদণ- 
দের বস্তব্য- বাস্তব জীবনের প্রতিফলন 1শজ্পে থাকতে পারে, কিন্তু তা 
অপারহার্য নয়--শিল্পে বস্তু উপলক্ষা মাত্র, রূপই লক্ষ্যা। বস্তু থেকেও 
লেমন শিল্প, না থেকেও শল্প, প্রীতির কত্ররুপ ও কারুকার্যমাশ্ডিত 
অলঙ্কারক চিত্র উভয়ই স্বরৃপতঃ শিল্প, সুতরাং বস্তু থাকা-না-থাকা এহো 
বাহ্যমৃখ্য অন্তার্নীহত রুূপময়সত্তা। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের জোর আরো 
বেশী, বস্তব্য-সঙ্গঈতকে আবেগাত্যক রূপে অথবা প্রকৃতিগত করে দেখার 
চেন্টা বস্তুতঃ সঙ্গীতের স্বরুপকে সঙ্কুচিত করা তথা বিকৃত করা, কালের 
'ববর্তনে সঙ্গীত আবেগের গণ্ডি থেকে তথা লৌকিক সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত 
হয়ে স্বমাহমায় ভাস্বর উঠেছে। সঙ্গীতের এতিহাসিক প্রয়াস হ'ল তার 
অন্তার্নীহত রুপকে খপুজে বার করা--স্বরের সঙ্গে স্বরের সমন্বয় সাধনের 
মধ্যে দিয়ে একটি বিশদ্ধ সুরসত্তাকে আবিচ্কার করা এবং পাঁরণত সঙ্গীত 
মাত্রই নিরপেক্ষ, নিঃসম্পর্ক ও মূক্ত রূপ। 

বলা যেতে পারে, সাপেক্ষবাদীরা যেখানে লৌকিক বস্তু ছাড়া রূপের 
চন্তা করেন না সেখানে 'নরপেক্ষবাদীরা বস্তুহীন রূপের মধ্যেই সারবস্তু 
খদুজে পান। আসলে বমূর্তর্পবাদীদের কাছে বিষয় বা বস্তু কথাটির 
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তাৎপর্ধ ভিন্নর-লৌকিক সংস্কার-নরপেক্ষ যে বস্তু-ধারণা অর্থাৎ অন্তার্নীহত 
রুপের যে সারানযণস একমান্র এই অথেই শিল্প বস্তুরুপী বা বিষয়রুপী 
--নতুবা নির্বস্তুক। মোটকথা 1নরপেক্ষবাদ বা বিমূর্তরুপবাদ হ'ল সেই 
মতবাদ, যা শিল্প বা সঙ্গীতকে অন্যশনরপেক্ষ স্বয়ম্ভূরুপসৌন্দর্য রূপে 
দেখে। 

রূপের প্রশ্নটি শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রূপ গড়ে তোলাই 
শিল্পের লক্ষ্য বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মধ্যে শিল্পের স্বরূপ-বিশ্লেষণে 
কিছু রকমফের দেখা যায়। এর মধে মূল দ্যাট দাম্টভঙ্গির আমরা আলো- 
চনা করবো-কল্পনাবাদ এবং রুপকৈবল্যবাদ ! দুটি দাঁম্উভঙ্গির মূল 
পার্থকা হ'ল, প্রথমটি রূপকজ্পনার উপর অর্থাৎ কল্পনাবাত্তর উপর বেশন 
জোর দিয়েছে আর দ্বিতখয়াও [দিয়েছে রূপের আঁ্গক সৌচ্ঠবের উপর । পৃথক 
আলোচনার মধ্যে আমাদের দ:ট মতের বোশিল্ট্য বোঝাতে হবে। 

নিরপেক্ষবাদের দ্‌ম্টিকোণ থেকে প্রথম আলোচ্য 1বষয় হ'ল রূপকজ্পবাদ 
ব। কল্পনাবাদ। কল্পন।বদ অন্যায়ী িল্পসৃন্টির উৎস হ'ল মানুষের 
কঞ্পনাবৃত্তি, হৃদয়ব্ত্ি বা ব্াদ্ধবত্তি নয়। কম্পনাবৃত্তর কাজ হ'ল নিত্য 
নতুন রুপ উদ্ভাবন করে মনের রূপ দেখার তৃষণ মেঠানো। শিল্পীরা 
[নজেদের কল্পনায় বহ্াবচন্র রূপ উদ্ভাবন করেন-বাস্তব-অবাস্তবতার 
1চন্তা না করে বা সত্যামথ্যা যাচাই না করে. আভিনব রূপ স্টি করাই তাঁদের 
বশজ। কাব, ভাস্কর, চিত্রকর. সুরকার--এ'রা সবাই কল্পনা জগতের মানুব। 
তাঁদের আাঁঘ্ট কল্পনাজাত সাঁন্ট। এই হ'ল িল্পসাম্টি সম্বন্ধে কল্পনা- 
বাদীদের মূল ধানণা। 

প্রসঙ্গকমে বলা প্রয়োজন যে শিল্প কল্পনার স্াস্ট-এ ধারণা প্রকৃত- 
পক্ষে সম্প্রীতিকালের। কজ্পনার ধারণা প্রাচীন ঝুগে যে ছিল না তা নয়, 
শিল্পে কল্পনার অবকাশ আছে-এ কথা সে যুগের দার্শানকদের নানা 
আভমতের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং পরবত যুগেও স্বীকৃত হয়েছে, অবশ্য 
কল্পনাবত্তির স্বাতন্ল্য সম্বন্ধে অর্থাৎ শিল্প বিশ্দ্ধ কল্পনার সৃম্টি-এ 
ধারণা প্রাচীন বা মধ্য লুগের ল্পাবদদের মনে জাগ্গে নি। যাই হোক 
শিল্প কল্পনার অবকাশ সম্বন্ধে শিল্পাবদদের ধারণার একটি এতিহ্াসক 
1চত্র এ প্রসঙ্গে দেওয়। যেতে পারে প্রথমেই প্লেটো ও আরিস্টটলের কথা 
স্মরণ করতে হয়-শল্পকে 'অনুকরণ বলেও যাঁরা তাকে নিছক অনুকরণ 
বলে আদৌ মনে করেন নি। বিখ্যাত আযরিস্টটল-ভাষ্যকার এসৃ. এইচ 
বচারের মতে সৃজনশীল কল্পনার কথা আযরস্টটুল বা প্লেটো অক্ষরে- 
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অক্ষরে না বললেও শিজ্পীর সৃজনীশান্ত সম্বন্ধে তাদের সংস্পম্ট ধারণা [ছিল। 
বূচারের ভাষায় "মানুষের যে সজনীশান্ত বাস্তব জগতের উপাদ।নগহালর 
রূপান্তর ঘটায় সেই সূজনীশান্তর ধারণাটি প্লেচো বা আরিস্টটলের কাছে 
অজ্ঞাত ছিল না-যাঁদও তা স্বতন্ত্র কোনো বাত বা কোনো 'নাদর্ট নামে 
অভাহত হয়ীন।”১ বলা বাহুল্য আরিস্টলের নিম্নোন্ত উক্তিটি উদাহরণ 
1হসাবে যথেস্ট-“কবির কাজ নয় যা ঘটেছে তা বর্ণনা করা 1কন্ত যা ঘণতে 
পারে তা বলা” অর্থাৎ শিল্প বা কাঝ) বাস্তবের নিছক অন্কনণ নয় সম্ভাব্য 
ব। আদর্শায়ত রূপ। আদর্শায়ত রূপ ও কল্পরু.পর মধ কিছু পার্থক্য) 
অবশ্যই থাকার কথা; কারণ একটির মধ্যে বস্তুকোন্প্িকতা ও অপরাঁটর মধ্যে 
বস্তৃবিমূখতার প্রবণতা থেকে মায়। তাহলেও আদশরায়ত রূপ যে কল্পনাশ্রয়ী 
সৈ কথার উল্লেখ বোধ কার নস্প্রয়োজন। ইতিহাস ও কাব্যের পার্থক্য সম্বন্ধে 
“লতে গিয়ে আরিস্টটূল্‌ যে কথা বলেছেন -প্রভেদটি হ'ল এই যে একটি 
তামাদের জানায় ধা ঘটেছে এবং অন্যাট যা ঘটতে পারে ভা, এ প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচনাকালে ক্লোচে বলেছেন, আরস্টটল্‌ বিশুদ্ধ কম্পনাতত্ব আবিষ্কারের 
পথে আরম্ভটি সুন্দর করেছিলেন কিন্তু মাঝ রাস্তায় খেই হারিয়ে ফেলেন। ৩ 
তা যাই হোক্‌, কোনো সন্দেহ নেই যে আরিস্টলের শিল্পাঁচন্ভায় কম্পনাব 
প্রলেপ ছিল। 
পরবত যুগে গ্রীক্‌ দাশশিনক ফিলোমদ্রেগসূ |শিলেগে কল্পনার কথা 
[বশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বোধ কার পঢ়ুতার সঙ্গে শিল্পে কল্পনার 
“বীকীতি শিঞপতত্বের ইতিহাসে এই প্রথম" তাঁর মতে “কম্পনা...অন.করণ 
অপ্ক্ষা আরো দক্ষ কারগাঁর। কারণ অনুকরণ বূপ দেয় যা দেখেছে তার 
কিন্তু কজ্পনা এগিয়ে যায় যা দেখোন তার দিকে ।”৪ বার্ণার্ড বোসাঙ্কে 
বলেছেন, শল্পসাম্টর ক্ষেত্রে কল্পনার স্বীকৃতি দেওয়ায় [শিল্প সম্বন্ধে তাঁর 
ধারণা আরিস্টটবলের আদর্শ-অনুকরণের ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে।& যাঁদও 
কোচের মতে-ফিলোসদ্রেটাস যে কল্পনার কথা এখানে বলেছেন তা আযার- 
স্টলীয় অনুকরণ থেকে কোনা পৃথক কিছু নয়।৬ কোচে হয়ত বলতে 
চেয়েছেন, বিশুদ্ধ কজ্পনার স্বরূপ এ যুগে কেউই আঁবচ্কার করতে পারেন 
ন, ফিলোস্রেটাস যে কথা বলেছেন তা আঁরস্টটলের কথারই রকমফের_ 
শুধু কল্পনা কথাট যুক্ত হয়েছে এই পরন্তি। তবে ক্রোচের কম্পনাতত্বের . 
সন্ধান প্রাচীন যুগে না পাওয়া, গেলেও, শিপ অনুকরণের আতরিন্ত যে 
কম্পনাশ্রয়ী ব্যাপার পে সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ঘটেছে সে যুগে, তার পরিচয় 
স্পন্ট। 
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সপ্তদশ ও অন্টাদশ শতাব্দীর শিল্পচিন্তায় কল্পনার ক্রমবর্ধমান প্রভাবাঁট 
বশেষভবে লাক্ষিত হয়। এ যুগে অনেকেই শিল্পস্যাম্ততে কল্পনার কার্য- 
কারিত। সম্বন্ধে অবাহত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইত।লির পল্লাভীসনো ১১৭শ 
শতাব্প|) ও 1জয়ামবাত্তস্তা ভিকো (১৮শ শতাব্দী), জামণনার কান্ট (১৮শ 
শতাব্দী) ও শোলঙ (১৮-১৯শ শতাব্দী) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে 
একমান্র ?ভকো ছাড়া ক্রেচের দন্টতে বলতে হয়, কল্পনার স্বরুপটি অর্থাং 
কল্পনা বলতে 1 বোঝায় তার খাঁট পার্চয়াটি কেউই দিতে পারেন 'ন। 
ভিকোর চিন্তার বিশেষত্ব হাল এই যে কল্পনার স্বর্পাঁই তাঁর কাছে বৌদ্ধিক 
প্রভাবমুন্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে অর্থাৎ কম্পনা যে একটি স্বওন্বাত্ত এট 
যেন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে তার পূর্বিতর্ঁ 
এবং সমসামাঁবক অনেকেই কল্পনাকে বুদ্ধামশ্রিত একটি ব্যাপার বলে মনে 
করতেন, এমন কি উনাবংশ শতাব্দীর এডমার্ড হ্যানাস্লকও, সঙ্গীত সম্বন্ধে 
যার মতবদাটি 'নভএব-বুপকস্পনার উপর প্রাতিজ্ঠিত, তানও এই সংস্কার 
থেকে মুক্তি গান নি। আমরা সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো, আপাততঃ 
জিয়ামবাত্তিস্তা ভিদ্কা সম্বন্ধে বলবার হ'ল যে কল্পনার স্বরূপাঁট সে যুগে 
তাঁর চিন্তায় নতুন রূপ নিতে পেরেছিল। 

বেনেদেত। ক্লোচে ভিকোর ভয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, "ইতালীর 
(জয়ামবাত্তিস্তা ভিকো হলেন প্রকৃত বিপ্লবী যিনি সম্ভাব্যের ধারণাকে এক 
পাশে রেখে এবং নতন দজ্টতে কল্পনা সম্বশ্ধে ধারণা করে নিয়ে বস্ততঃই 
শ্ব্য তথা শল্পের প্রকৃত স্বর্প উদ্ঘাটন করলেন এবং এ কথা বলা যায় 
সৌন্দযততত্ব আবিকাব করলেন ।”৭ ক্লোচের ভাষায়, কম্পনা সম্বন্ধে ভিকোর 
ব্যখ্যা হ'ল- “কল্পনার রূপা বাদ্ধি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, 
যে বুদ্ধিবত্তি শুধু যে তাকে কোনো পূর্ণতা দিতে পারে লা তা নয়: তাকে 
নস্টও কবে 1”? এ সম্বন্ধে বিদতাবিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু িকোর 
কাবা ও দার্শীনক চিন্তার পার্থকা সম্বন্ধে মূল্যবান অভিমতাঁটি আমরা উল্লেখ 
করতে চাই, তাহলেই তাঁর 'বশদ্ধ কল্পনার ধারণাটি আমাদের কাছে স্পজ্ট 
হয়ে উবে -তত্বচিন্তা ও কাব্যের মধ্য স্বাভাবক বিরোধ ররেছে। তত্াচন্তা 
মনাঝে শিশুসজভ সংস্কার থেকে মুক্ত করে আর কাব্য মনকে সেই সংস্কারের 
গধ্যে মগন কল দেয়। তত্ুচিন্তা ইন্দ্রির়ধারণার স্তর আতক্রম করতে চায়, 
আর কাবোব প্রধান উদ্দেশ্য হীন্দিয়-প্রতায়তক, রূপ দেওয়া ।৯ ভিকো সম্বন্ধে 
এর বেশী আল আমাদের দরকার নেই, কারণ বিশুদ্ধ কল্পনা সম্বন্ধে স্পষ্ট 
ধারণা নিতে গেলে ক্রোচের বন্তবোর উপরই আমাদের 'নর্ভর করতে হবে। 


সঙ্গীতে কজ্পনাবাদ ৮১ 


ইত্যালির বিখ্যাত শল্পতত্বাব্দ বেনেদেতো ক্রোচেই একমাত্র ব্যন্তি ধাঁর 
[শিল্প-আলোচনায় বিশুদ্ধ কল্পনাতত্ব সম্বন্ধে স্পম্ট ও পরিচছন্ন চিন্তার 
প্রকাশ পেয়েছে । বলা প্রয়েজন যে কপ্পনার স্বরূপকে উন্বাটন করে তারই 
[ভর্তিতে তান শিল্পতত্ব প্রাতিষ্টা করেছেন এবং গ্রকৃতপ্রস্তাবে শিল্গে খাটি 
কম্পনাবাদের প্রবর্তক যাঁদ কেউ হন তো বেনেদেতো ক্লো্। তাঁর সুচাণ্তিত 
মতবাদ 1শপ্পতত্বের ক্ষেত্রে এক আঁবস্মরণীয় অবদান। তাই আমরা এখন 
তাঁর ক্পনাতত্ব তথা শ্রাতভানবাদের (ইনটূুইশনিজম-) মূল বন্তব্াট বোঝা- 
বার চেম্টা করবো । 

কোচের মতে চেতনায় যা প্রতিভাত হয় তাই কল্পনা, মনের রহস্যময় 
স্তরের (অবৃসিকওর রাঁজয়ন) "বাঁভন্ন প্রত্যয় (ইমপ্রেশন্‌) যখন চৈতন্য 
দেশে রূপ নিয়ে উদ্ভাঁসত হয় তখন তাকে বলে কল্পনা (ইমাজিনেশন) 
এবং এই কল্পনাই হ'ল প্রীতভান (ইন্উইশন্‌)। কজ্পনাস্তরে সত্যাসত্যের 
কোনো বিচার থাকে না অর্থাৎ মনের মধ্যে যে প্রাৎরুপ গড়ে ওঠে ত। কতদূর 
বাস্তব এ জ্বান থাকে না এবং থাকে না বলেই কল্পনা বা প্রতিভান বলতে 
প্রতীভি পোরসেপ্শন্‌্) বোঝায় না. আবার প্রাতিভান বলতে সংবেদনও 
(সেনসেশন) বোঝায় না, বোঝায় তার অতিরিস্ত কিছ্ছা। ক্লোচে বোঝাতে 
চেয়েছেন, কল্পনাবৃত্ত বুদ্ধিনিরপেক্ষ ও হদয়াবেগম্চন্ত একটি স্বতন্ত্র ব্ত্তি, 
--চেতনায় রূপ নিম্নে প্রাতিভাত হওয়া মানেই কলপনা। কল্পনা যেন মনের 
উদ্ভাসন (ইনটার্নাল, ইলিউমিনেশন্‌) এবং প্রকাশ বা একসপ্রেশন্‌ বলতে 
বস্তুতঃ একেই বোঝায় । কোচের মতে বাঁহগ্গ 'নশ প্রকাশ নয়, প্রকাশ মনের 
চেতনায় বা কল্পনায় ঘা ঘটে তাই । শজ্পরর মনে কোনো ছু রূপ পাওয়ার 
অথথহ হ'ল প্রকাশ পাওয়া, আতনা নিজেকে প্রতিভাত করে রূপের মধ, 
প্রকাশের মধ্যে এবং গড়ে তোলার মধ্যে।১০ সূতরাং ক্লোচের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
কল্পনা বলতে আমরা এই বুঝছি যে মনেন একটি খরল প্রকাশ যার মধ্যে ভাব 
ও ভাবনার কোনো বিকল্পনা নেই-যেন আপনা-আপনি গড়ে ওঠা কতগ্যাল 
ছবি। প্রসঙ্গত বলা দরকার ক্লোচের কাছে কল্পনা জ্ঞানবিশেষ-নলেজ 
অবৃটেশ্ড গ্রু ইমাজনেশন বা ইন্উুইঁটভ্‌ নলেজ । ১৯ 

আমরা অনেক সময় কল্পনা বলহে পথেচগ্া ভাবনা বা অসংলগ্ন 'চল্তা 
প্রবাহকে বূঝে থাকি, কিন্ত “এ কথা তিক নয় যে প্রতিভান এলোমেলো 
প্রীতর্প, পুরাতন প্রাতর্পের স্মরণ, একের পর এক প্রাতিরূপকে খেয়াল 
খুসি মত জুড়ে দেওয়া, ঘোড়ার কাঁধে মানূষের মাথা বসিয়ে দেওয়া।”১২ 
কজ্পনা মানর এমন একটি রূপ. যা বহু বৈচিলোর মধোও একা এনিয়ে 


৮২ সঞ্গশতের শি্পদর্শন 


উদ্ভাঁসত। ক্লোচের নিজের কথায়, “প্রত্ঃকটি প্রকাশন অখণ্ড প্রকাশন... 
প্রকাশন হচ্ছে এক্যের মধ্যে বহ্দর সংশ্লেষ।”১৩ 

ক্রেচে বলেছেন, শিল্প আয়তনে বড় হোক্‌ বা ছোট হোক, তার প্রাতরূপ 
ণহং হোক ব। শ্দ্র হোক্‌, তা একই কল্পনাবাত্ত থেকে অথন্ড ভাবে গড়ে 
ও, বি।ভন্ন ক্ষ:্র প্রাতিরূপকে মিলিয়ে মাশয়ে জোড়া দিয়ে বড় করা হয় না। 
কজ্পনায় পুরে। সত্তার এককরূপে আবভাব। কল্পনাকালে কোনো 
সংশোধন ব। সংস্কার চলে না, তাহলে তাকে প্রতায়ের স্তরে ফিরে গিয়ে নতুন 
ভাবে মনে উদ্ভাঁসত হতে হবে। শল্পসৃন্টিকে ক্রোচে দুটি পর্যায়ে ভাগ 
করেছেন- এক প্রকাশ আর এক বাহঃপ্রকাশ। প্রকাশ হল মানাসক আর 
বাহঃপ্রকাশ হ'ল সাধারণ অর্থে যাকে আমরা প্রকাশ বাল তাই অর্থাৎ ভাষায়, 
সুরে বা রেখায় রূপ দেওয়া । ক্রোচের মতে “শিল্পকর্ম সর্বদাই অন্তরাশ্রয়ী 
এবং বাঁহঃব্যপর বলতে যা বোঝায় তা কখনই শিল্পকর্ম নয়।”১৪ তান 
বলেছেন, "প্রত্যয়রাঁজর প্রকাশাতমক বিস্তারেই শৈল্পিক ব্যাপার সম্পূর্ণ । 
যখন আমর! মনের মধো কোনো শব্দ পেয়ে যাই, বাশন্ট ও সংস্পম্ট আকারে 
কোনো মা ধারণ করি অথবা কোনো সুর পেয়ে যাই, তখনই প্রকাশনের 
জন্ম হয়, প্রকাশন সম্পূর্ণ হয়। আর 'কছু দরকার নেই, এর পর যাঁদ মুখ 
খুলি এবং গানের জন্য গলা খুঁল......বা তুলি বা বাটালি গ্রহণ কার তথা যে 
কাজ আগেই অল্পাকারে এবং দ্রুতভাবঝে করা হয়েছে, তাকেই বৃহদাকারে 
কোনো বস্তুর মাধানে নিম্পন্ন তথা স্থায়শ করতে চেষ্টা করি-এ সমস্তই 
বাড়াত ব্যাপার . .. 1৮১৫ 

বাহঃপ্রকাশ ঘটে ইচ্ছাশান্তর মাধমে এবং “এই ইচ্ছামূলক বাঁতঃগ্রকাশন 
ব্াযপারটির মলে বহ্‌ প্রকার জ্ঞানের সংসকাব কাজ করে থাকে । সেইগ্লিকে 
বলা হয় টেকনিক (প্রয়োগ-ীবজ্ঞান) | প্রত্যেক কর্মের মলেই প্রয়োগ-বিজ্ঞান 
বর্তমান ।”১৬ এই প্রয়োগ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোচের বন্তব। “বাহঃপ্রকাশন-কামনী 
শিল্পীর প্রয়োগ-বিজ্ঞানের জ্ঞানসংগ্রহকে কয়েকাট প্রেণীতে ভাগ করা যেতে 
পারে। তাদের বলা যেতে পারে-বিভিন্ন শিল্পকলার তত. ....সঙ্গীততত্ব- 
তাতে ধ্বান ও সংরের সংযোজন ও মিশ্রণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার নিদেশি 
বায়ডে। সল সাভিতিই এরুপ বিধিশবধান-সংগ্রহ আছে। কোনটা জানা 
আবশাক আন কোনটা জানা অনাবশ্যক-জোর করে যখন এ বিষয়ে কিছ বলা 
লে না. এই জাতাঁষ গ্রল্থগ্ীল...... বাঁধ নিষেধের তালিকা হয়ে দাঁড়ায় 1...... 
স্থপাঁতির, সঙ্গঈতকারের বা চিল্রকরের সব্রগ্ঁলর বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার চেষ্টা 
আমরা যাঁদ কার. তাহলে বলা বাহুলা আমাদের হাতে বলাবিদার, দুম্টি ও 


সঞঙ্ঞতে কল্পনাবাদ ৮৩ 


আলোকাবিদ্যার এবং ধ্বনিবিজ্ঞানের সূত্র ছাড়া আর কিছুই অবাঁশস্ট থাকবে 
না।”১৭ অর্থাৎ ক্রোচের মতে আমরা যে বিভিন্ন শিল্পের নিজস্ব তত্বের কথ। 
বলে থাক তআ আসলে শজ্পতত্ব নয়, তার কারণ সেই তত্ের 'নািষ্ট কোনো 
সূত্র নেই, দ্বিতীয়তঃ সেই তত্ব শিজ্পতত্ব ছেড়ে অন্য তত্বে অনুপ্রবেশ করে 
বসে; সূতরাং বাঁহঃপ্রকাশের সূত্র নিয়ে শিল্পতত্ব প্রাতচ্ঠিত হতে পারে না। 
[শল্পতত্ব হ'ল প্রকাশতত্ব। 

সংক্ষেপে এই হাল শিল্প সম্বন্ধে কোচের মতবাদ । 'বিস্তারত আলো- 
চনায় না গিয়ে আমরা কেবল প্রয়োজনমত বন্তব্যের সার কথাগুলি উদ্ধৃত 
বরলাম। যথা সময়ে সঙ্গত প্রসঙ্গে এই মতগুলি যাচাই করে নেওয়া যাবে। 

সাধারণভাবে শিল্পতন্বে কম্পনাবাদের অন্কূলে আর অন্য আভমত 
বিবৃত করা অনাবশ্যক। তাছাড়া আমরা আগই বলেছি, 1শঞ্পে বিশুদ্ধ 
কম্পনাবাদের সুচিন্তিত আলোচনা একমাত্র ক্রোচেই করেছেন, সৃতরাং তাঁর 
মতবাদের পারচয়ই এক্ষেত্রে যথেম্ট। আমরা এখন সঙ্গীতের সঙ্গে কজ্পনার 
সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে বা যে আভমত প্রকাশ করা হয়েছে তার 
কিছু পারিচয় দেবো । 

সবরের মাধ্যমে ত্য নতুন রুপ সৃস্টি করাই যে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য এবং 
এই রুূপসম্টি মূলতঃ থে কল্পনার সাষ্টি-এ মতবাদ বোধকার জার্মানীর 
বিখ্যাত সঙ্জগনততাত্ক এভডযয়ার্ড হঠানাস্লিকই সর্বপ্রথম প্রচার করেন। তাঁর 
মতাঁট হ'ল, সঙ্গীতের কাজ কল্পনায় নব নব রূপ উদ্ভাবন করা, যে রূপ 
[বশুদ্ধভাবে সুরেরই, ভাবানুভ্যাতর রূপ নয় এ প্রকাতির প্রাতিরূপও নয়। 
সঙ্গীতের সোন্দর্য সম্বদ্ধে তাঁর মূল বন্তব্য উদ্ধৃত করলেই 'বিষয়াট স্পষ্ট 
হবে। বন্তবা উদ্ধৃত করা হচ্ছে হ্যানাস্লকের শদ বিউটিফুল ইন িউাঁজক' 
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“সঙ্গীতি-সৌন্দযেরি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেই সাঞ্গীতিক। আমাদের এ 
কথা বলার অর্থ হ'ল, সৌন্দর্য কোনো বাহাবষিয়ের অধীন বা নির্ভর নয়, 
কেবলমাত্র ধ্াঁনসমূহের নিপূণ সমন্বয়েই তার প্রকাশ। সুমধুর ধবনি- 
সমূহের নিপুণ সমন্বয়. তাদের এঁক্য ও অনৈক্য, তাদের আরোহণ ও অবরোহণ, 
বর্ধক; ও ক্ষয়িষু শান্ত এই সবই হচ্ছে তা, যা আমাদের মানস-চক্ষঢতে মস্ত 
ও স্বচ্ছন্দ রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়।...... 

“সঙ্গীতের মূল উপাদান হ'ল শ্রাতিমধুর ধন এবং ছন্দ হ'ল তার 
আতনা ।......সুরকার যে স্থল উপাদানকে কাজে লাগান......তাহ'ল পূর্ণ 


৮৪ সঙ্গণতের 'শিজ্পদর্শন 


স্বরগ্রাম এবং মেলডি, হারমানি ও ছন্দের অন্তহীন বোচিন্র্ের সঙ্গে তাদের 
(স্বরসমূহের) সহজাত আভিযোজন ক্ষমতা । (পৃঃ ৪৭) 

“এই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে কি ব্যন্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল 
সংগীতের ভাবমূর্তি (ঁমিউজিকাল আইভিয়া)। এখন এই সাঙ্গনীতিক 
ভবমর্ত, যা তার সম্পূর্ণতা নিয়ে ব্যন্ত হয় তা শুধু যে অন্তার্নাহত 
সৌন্দর্যের বিষয় তা নয়, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আবেগ ও চিন্তাকে উপ- 
স্থাপিত করার উদ্দেশ্য তার নয় ।...... 

“সঙ্গীত প্রচুর পারমাণে সক্দর সুন্দর বর্ণ ও রুপ সাম্ট করে......এর 
প্রত্যেকটি রূপই িনয়মসম্মতভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুস্ত অথচ ফলশ্রুতিতে 
ত1ভনব- মেন একাঁটি সম্পূর্ণ, স্বয়ম্ভর এবং বাহ্য-সখামশ্রণম্যন্ত 'সমগ্রাকে রূপ 
দিচ্ছে । (পু ৪৮) 

“আমাদের ক্পনাবাত্ত এমনই ভাবে গঠিত যে শ্রাত-সংবেদনে উদ্দপিত 


বৈশিম্টা সম্বন্ধে সচেতন্‌ হয়েই সোন্দষের প্রত্যক্ষ ও স্বাধীন ধ্যানে মগ্ন হয়। 
(পৃঃ ৪৯) 

“এই স্বয়ম্ভূ এবং বিশেষ সুরসোন্দর্যকে সাজ্ঞত করা খুবই কাঁঠন এবং 
যেহেতু গ্রকীতিতে সঙ্গীতের কোনো আদর্শ নেই ও সঙ্গত কোনো নিদিষ্ট 
ধারণাকে ব্ন্ত কনে না, সেহেতু আমরা এর পাঁরচয়কে হয় খুব নীরস পার- 
ভাষিক শব্দে কিদ্বা কোনো কাঁব্যক বর্ণনায় দিতে বাধ্য হই। বস্তৃতঃ এব্র 
রাজ্য এ জগতের নয়......অনা শিল্পের ক্ষেত্রে যা এখনো বর্ণনাধমর্+ সঙ্গনতৈর 
ক্ষেত্রে তা আগে থেকেই রৃগধমন1। সঙ্গীত সম্বন্ধে সরের ধারণা ছাড়া অন্য 
কোনো ধারণা গড়ে তোলা চলে না এবং তাকে উপলাব্ধ ও উপভোগ করতে 
হয় তার ভিতর থেকেই এবং তার জনাই। 

“শবশেষভাবে সাঙ্গীতিক' এ কথা বলতে অবশ্য শ্রতি-সৌন্দর্য (আ্যাকা- 
উস্টিক বিউটি) বা আঁঙ্গক সৃষযাকে বোঝায় না। উভয়কে গোণরূপে সংগীত 
গ্রহণ করে এবং এমনাক কির্ণসুখাথেহি স্বরের প্রকাশ ৫ ডিসপ্লে অব্‌ 
সাউশ্ডস্‌ ট্ টিকৃল্‌ দি ইয়ার) অথবা এই ধরণের কোনো উক্ত আরো কম 
করে বলাই সমীচীন : কারণ তা সাধারণতঃ বৌদ্ধিক নীতি-ীববাঁজতি বিষয়েব 
উপরই প্রাধানা দিতে চায়। কিন্তু সঙ্গশত-সৌন্দের উপর প্রাধান্য দিতে 
গিয়ে আমরা বৌদ্ধিক নীতিকে বজনন করছি না বরং আমরা একে অপরিহার্য 
বলে মনে করবো এবং বৌদ্ধিক সৌন্দর্যধীনরপেক্ষ কোনো কিছুকে কখনই 
সুন্দর আখ্যা দেবো না। অঙ্গবিন্যাসের (মর্ফলজিকাল) উৎসের মধ্যে 


সঞ্গখতে কজ্পনাবাদ ৮৫ 


সৌন্দের মুল বৌশম্ট্াকে অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা এই কথাই বুঝতে 
চাই যে বৌদ্ধক উপাদান এই সমস্ত ধবানরূপের সঙ্ঘে ঘনিম্ঠভাবে সম্বন্ধ- 
যুস্ত। রূপ শব্দটি সঙ্গীতের ভাষায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ধবাঁনর দ্বারা 
গাঠিত যে রুপ তা শুন্যগর্ভ নয়, অন্তঃসাএশূন্য আবরণ নয়, সৃজনক্ষম 
প্রতিভার জীবন্ত সৃন্টির দ্বারা সুপারপূ্ণ।......সঙ্গীতে অর্থ ও নিয়মিত 
অন্ক্রম আছে, কিন্তু তা সুরের দিক থেকে, এ এমনই এক ভাষা, যা আমরা 
বাল এবং বাাঁঝ কিন্তু অনুবাদ করতে পার না। (পঃ &০) 

“সুরের কোনো নাঁদ্্ট ?বষয়ের আঁবচ্কারই সৃররচনার মূল প্রেরণা, 
কোনো বিশেষ ভাবকে সুরের সাহাযো বর্ণনা করা নয়। ধন্য সেই আদম ও 
রহস্যময় শান্ত, যার 'কিয়াকলাপ আমাদের কাছে চিরকালই গোপন থেকে যাবে 
-সুরকারের মনে উদ্ভাঁসত কোনো বিষয়, কোনো সুর । প্রথম অঙ্কুরাটি কি 
ভাবে উৎপন্ন হয় তা বোঝানো যায় না, কিন্তু এমনাট ঘণঠে বলে মেনে নিতে 
হয়। একবার সূরকারের কল্পনায় উদ্ভূত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা বিকশিত ও 
বিদ্তারত হতে থাকে, মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে তার শাখাপ্রশাখা সকল 
সম্ভাব্য উপায়ে, মূলের সঙ্গে সর্বদা নিভূলিভাবে সম্পাকৃতি হয়ে বিন্যস্ত 
হয়। (গঙঃ ৫২) 

“কোনো গানের সর ভাল, কোনে। সুর মন্দ, ভার কারণ একজন রচয়িতা 
জীবন্ত সুর আবিন্কার করেন আর একজন করেন অতি মাম্যাল সর; আগের 
শুন সৃজনশীল মৌলিকত্ব নিয়ে সুরকে 'বিস্তারত করেন অথচ অন্যজনের 
দ্বারা তা 'নিকৃজ্ট থেকে নিকুম্টতর হয়ে ওঠে-ও ধ কারণই হ'ল স্বরসঞ্গৃতি 
একাঁটি রচনায় যেমন বৈচিত্যপর্ণ ও আভনব হয়, তে তা আকিৎকর 
দৈন্যে পর্যবাঁসত হয়। (পৃঃ ৫৭) 

“অনেক িল্পমতবাদ অনূযায়ী, নিছক নিয়ামত ভাব ও সামঞ্জস্যজাঁনত 
তুঁপ্ততেই সঙ্গীতের আনন্দ চরিতার্থ হয়. কিন্তু তা কখনই বিমূর্ত 
[সীন্দর্যের একমাত্র লোশিষ্ট্য হতে পারে না এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো আরো 
নয়। সবচেয়ে নীরস বিষয়ও সঙ্গাতপূর্ণ হতে পারে ।......অনেক শোচনীয় 
রচনাতেও নিয়মসম্মত আঁ্গক 'বন্যাসের অস্তিত্ব দেখা যায়_যা নীরস ও 
আঁত সাধারণ ব্যাপার কিন্তু সঙ্গীতের রসবোধ চায় মৌলিকতাসহ সঙ্গাত।” 
(পৃঃ ৬৪) 

সঙ্গীতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে হ্যানাঞ্লিকের বন্তব্যের সারাংশ হ'ল এই। 
পাঁরশেষে সঙ্গীতে ভাবের উদ্দীপন, সম্বন্ধে হ্যানাস্লকের বন্তব্য উদ্ধৃত 
করে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। বলা দরকার, হ্যানস্লিক সঙ্গীতে ভাবকে 


৮৬ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


বষয়রূপে গণ্য না করলেও ভাবের উদ্দীপনকে স্বীকার করেছেন। বিষয়াটিকে 
ক ভাবে বুঝিয়েছেন তা লক্ষ্য করার-“স:রকারের প্রকৃত অনুভূতি বা 
বান্তগত মানাসকতা শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাব জাগায় না। সঙ্গীতের 
আবেগ-উদ্দীপনের ক্ষমতাকে স্বীকার করেই আমরা পরোক্ষভাবে মেনে নেবো 
যে এর কারণাঁট সঙ্গীতে বস্তুগত ভাবে রয়ে গেছে- যেহেতু, একমান্র সোন্দর্যের 
বাস্তব উপাদানই এই আঁনবার্য ক্ষমতার আধকারী হতে পারে। এক্ষেত্রে এই 
'বাস্তব উপাদান হ'ল রচনার খাঁটি সাঙ্গতিক রূপ। সোন্দতত্বের দিক 
থেকে কোনো সূররচনা সম্বন্ধে এ কথা বলাই ঠিক যে, তার মধ্যে বিষাদের 
বা উদাত্তের ধান আছে কিন্তু একথা বলা চলে না যে তা সরকারের বিষাদ 
বা উদাত্তভাবকে প্রকাশ করে।” (পৃঃ ৭৪) 

হ্যানাস্লকের্র মতবাদ উপরোক্ত উদ্ধাত-সমূহের মাধ্যমে আশা করি জ্পন্ট 
হয়ে উতেছে। আমরা [ানজেদের কথায় সংক্ষেপে তাঁর মতটিকে এভাবে 
বোঝাতে পারি- 

সঙ্গীতের স্বরূপ একান্তভাবেই সাঙ্গনতিক--বাস্তবধারণাশীবম্স্ত, ভাব- 
তানুভাব নিরপেক্ষ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরনিময়বূপ অর্থাৎ সঙ্গনিত ছন্দ-নিয়ন্তিত 
সুবিনাস্ত স্বরসমাহারমান্র। সুরকারের কল্পনাবৃত্তি সঙ্গীতের উৎস এবং 
শ্রোতার কল্পনাবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যেই তার সার্থকতা ।১৯ সঙ্গণতের 
ভাবমার্ত আইডিয়া) সরকারের কল্পনায় কি ভাবে দেখা দেয়-_এই 
আঁবভণব মৃহূর্ভঁট রহস্যাচ্ছন্ন, তবে রূপটি একবার কল্পনায় অঙ্কুিত 
হলে সরকার তাকে সহজাত সূরবোধ ও বাবহারক জ্ঞানের আধারে নানা 
শাখাপ্রশাখায় প্লাবিত করে সম্পর্ণ করেন। সঙ্জীতির এই সৃজন-প্রীক্রয়ায় 
বৃদ্ধিবাততর ভমিকা রয়ে গেলে এবং আৌন্পর্সসান্টিলাত্ই কাঁদ্ধি- 
নভর। তবে সঞ্গীত-সৌনর্ষে সংগতি ও সামঞ্জসাময়ভার প্রকাশ থাকলেও 
তা অবশ্যই গৌণ. বস্তুতঃ তার উৎকর্ষ নির্ভর করে মৌিকত্ব বা আভনবত্বের 
উপর--রূপটি সূজনক্ষম বৃত্তির ফলশুতি-স্বর্প একটি অভিনব মার্তরূপে 
গ্রকাশ পেলে তবেই তা সৌন্দরয-চেতনায় বিশেষ আবেদন জাগাতে পারে। 

সংক্ষেপে এই হ'ল হ্যানস্লিকের মত তবে হ্যানাস্লকের সমগ্র সত্গীত 
চিন্তা এই কট কথার মধ্যে ধরা পড়ার কথা নয়, প্রয়োজনীয় আরো মন্তব্য 
অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাবে। আপাততঃ উল্লেখ্য হ'ল, সে যুগে সম্পর্ণ 
এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি য়ে হ্যানাস্লকের আত্মপ্রকাশ। ভাববাদ প্রভাবিত 
তদানীন্তন তাঁত্ুক-সমাজ হ্যানাস্লকের এই বৈস্লাবক টিন্তাকে যে 
সদেরে গ্রহণ করতে পারেনি সে কথা বলাই বাহুলা। তবে তাঁর 
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[িবশ্লেষণ পদ্ধাত ও বন্তব্যের সারবত্তার প্রাতি কালক্রমে অনেকেই আকৃষ্ট 
হয়ে পড়েন এবং প্রকৃতপক্ষে হ্যানস্লকের সময় থেকেই সঙ্গীতের আঁত্বক 
সমাজ স্পষ্টতই দুটি দলে বিভন্ত হয়ে যায়-ভাববাদ ও বিমূর্তন্পবাদ। 

হ্যানস্লিকের পর সঙ্গীতে কল্পনার অবকাশ সম্বন্ধে অনেকেই আলে।চনা 
করেন, তাঁদের প্রত্যেকের বন্তব্য উদ্ধূত করার প্রয়োজন বোধ কারি না। কেবল- 
মাত দু-একজনের মন্তব্ই এ ক্ষেত্রে বথেম্ট; যেমন কাল? ই, সিশোরের মন্তব্য 
হ'ল-প্রত্যেক সঙ্গীতি-শিজ্পীই কজ্পনা-জগতের মানুষ। তিনি “তাঁর 
কজ্পনা-শন্তির বলে অতি জঁটল স:রের গঠনকে গড়ে তুলতে পারেন” (সাই- 
কোলাঁজ অব্‌ মিউজিক-পৃজ্চা ৫)1 1ঁজ, রেভেজ-এর আঁভমত হ'ল “ন্প্টা- 
শিল্পী ধ্যানে উদ্ভাঁসত সুরমূতিকে রূপায়িত করেন (ইনট্রোডক্‌শন্‌ টু দি 
সাইকোলাঁজ অব্‌ িউাঁজক্‌ৃ-পৃজ্ঠা ২৪২) মন্তব্যগাীল কম্পনার সমর্থক 
এই হিসাবে কেবলমাত্র এগাঁলর উল্লেখেই ক্ষান্ত হচ্ছি। 

সঙ্গীতে কজ্পনাবাদ সম্বন্ধে 'নজেদের বন্তব। উপস্থাপিত করার আগে 
ক্রোচের দৃন্টিভাঙ্তে আমরা সঙ্গীতের আলোচনা করে নেবো এবং কোচের 
সঞ্গে হ্যানীস্লকের যে বিশেষ মতপার্থক্য রয়েছে, তা বোঝবার চেষ্টা করবো । 
ক্রোচে সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো পৃথক আলোচনা কবেন 'ি- সাধারণভাবে 
?িশিজ্পতত্ব বচার করেছেন কিন্ত তাঁর মতবাদকে সঙ্গঠতের আধারে না বুঝলে 
তামাদের কজ্পনাবাদের আলোচনা সার্থক হয়ে উঠবে না। 

"কাচের মতবাদের পরিচয় 'দতে গিয়ে আমরা প্রথমেই বলেছি, ক্লোচের 
মতে মনের চৈতনাদেশে প্রতায়রাঁজির প্রক'শ বা রুপাষণ হ'ল কল্পনা । 
সঙ্গীতের উদাহরণে বলা যায়, 'বাভন্ন ধান ও সূরপ্রত্যয় আতম্নার গভীর 
থেকে কোনো রূপ নিয়ে যখন মনের চৈতন্যস্তরে উদ্ভাঁসত হয় তখনই হয 
সংরের সৃন্টি। মনে সুরের উদ্ভবই হ'ল সুরের কল্পনা । কল্পনার কাজ, 
মনের মধ্যে সুরের ছবি গড়ে তোলা-কন্ত বুদ্ধি দিয়ে নয় বা আবেগ 
দিয়ে নয়। কঙ্গনা হ'ল বিশুদ্ধ ধ্যান, এই ধ্যানের রূপই সঙ্গীত। তবে 
কল্পনা বলতে অসংলগ্ন সবাচন্তা বোঝায় না-সুসঙ্গত স্বরসমন্টির 
উপলাব্ধি বোঝায়। স্‌ররচনা ছোট আকারের হোক বা বড় আকারের হোক 
তা একক উপলাধ্ধর বিষয় অর্থাৎ যত বড় আকারেরই হোক্‌ না কেন মনের মধ্যে 
সমন্টিবদ্ধ এসক রূপ নিয়েই তার উদ্ভাসন। 

সঙ্গীতে বহিঠীক্রয়া হ'ল স্করোচ্চারণ-কণ্ঠে বা যন্দে। ক্লোচের কথা হ'ল 
মনে একবার সুর এসে গেলে কণ্ঠে বা যন্রে তা ধরা দেবে। মনে এলে তা 
রুদ্ধ হয়ে থাকে না-“এরপর যাঁদ আমরা গানের জন্য গলা খাল, ষে গান 
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আমরা মনে মনে করোছি বা সুর উচ্চারণ কার অথবা যাঁদ 'পয়ানোর পর্দা 
স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়াই বা বাড়াবার সঙ্কঙ্প কার অর্থাৎ যে কাজ 
অল্পাকারে এবং দ্রুতভাবে করা হয়েছে, তকেই বৃহদাকারে কোনো বস্তু 
মাধ্যমে নিষ্পল্ন তথা স্থায়ী করতে চেম্টা করি-এ সমস্তই বাড়াত ব্যাপার ৮২০ 
সুতরাং কণ্ঠে সুরোচ্চারণ মানেই যে সঙ্গীত তা নয়, সঙ্গীত হ'ল সুরের 
উপলাব্ধ। বাঁহঃপ্রকাশন স্তরে বিভিন্ন নিয়মাবলী আছে স্বরের প্রয়োগরশীতি 
সম্বন্ধে, বকন্তু সেই নিয়মগ্াঁল জানলেই যে সরসষ্ট করা যাবে তা নয়, 
সুর সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ প্রেরণার ব্যাপার । 

ক্লোচের মন্তব্যগ্ীলকে সংক্ষেপে সাজিয়ে নিয়ে আমরা সঙ্গীতের দিক 
থেকে উপরোন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গ্াল পাই। তবে এতক্ষণ মৃলতত্বীটকে 
সঙ্গীতের দাম্টকোণ থেকে বিবৃত করা হ'ল মানত্। এরপর আমরা একটু 
বিশদভাবে তত্রীটিকে বিশ্লেষণ করে দেখার অর্থাৎ সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ে 
তত্তটির ক ব্যাখ্যা হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করবো । আলোচনাকে কিছু 
শবস্তারিত করতে হচ্ছে এই কারণেই যে, এ যুগের শিল্পাঁচন্তায় ক্লোচের 
মতবাদকে আমরা কোনোক্রমেই এাঁড়য়ে যেতে পারি না। সুতরাং সঙ্গীতের 
মাধ্যমে সেই মতবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পাঁরাচত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 

কোচের মত অনুযায়ী সঙ্গীতে সূজনপ্রাক্রয়ার তাৎপর্য হ'ল এই যে-- 
শএবণোন্দ্রয়ের মাধ্যমে বহু বিচিত্র সর আবরত আমাদের মনের মধ্যে প্রত্যয়রূপে 
সণ্টিত হতে থাকে, এই সমস্ত প্রত্যয়ের অবস্থান হ'ল আত্মার রহস্যময় 
প্রদেশে। ফলে সরের এই প্রত্যয়গ্াীল সম্বন্ধে আমাদের কোনো চেতনা 
থকে না। মনের এই রহস্যময় স্তর থেকে প্রতায়গ্লি মিলোমশে যখন 
বশেষ আকার নিয়ে চৈতন্যস্তরে উদ্ভাসত হয়, তখনই হয় সরের জল্ম এবং 
তাকেই বলে সুরের কঙ্পনা। লক্ষণীয় যে সুর খন কল্পনায় আবভূতি 
হয়. তখন তা আকার ও উপাদানে সমন্বিত হয়েই আবভূত হয়। ক্রোচের 
মতে প্রকাশন ক্লিয়াই সুর-প্রত্যয়গুলিকে আকার দেয় ও বিস্তারিত করে- 
“পরিম্রত যন্তে যে জল ঢালা হয়, সে যেমন অন্য দিক দিয়ে একই অথচ ভিন্ন 
জল রূপে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমান প্রত্যয়গ্াল প্রকাশনরূপে পদনরা- 
বিভূত হয়।”২১ সুতরাং প্রকাশনস্তরে একক ও আভিনব রূপে সুরের 
আঁবর্ভীব- অর্থ এক একটি সুর বা রাগ যেন মনের ভিতর থেকেই হয়ে 
ওঠে, সাঁজয়ে-গ2াছয়ে প্রস্তৃত করার কোনো ্বযপার নয়, কল্পনায় সমগতা 
1নয়েই তার আ'বর্ভাব। 

ক্রোচের মতবাদের আব একাঁটি লক্ষণীয় বিষয় হ'ল যা পৃবেই বলা হয়েছে, 
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সুরের একাট ক্ষুদ্র রচনা ও বৃহৎ রচনার মধ্যে কোনে। গুণগত পার্থকা নেই, 
যে পার্থক্য আছে তা পারমাণগত অর্থাৎ একাট ছোট গান বা গৎ ও বড় 
আকারের স্বরপ্রকরণ বা দীর্ঘ রাগালাপ কপ্পনারই এক একাঁটি একক ছবি-- 
এর মধ্যে গুণগত প্রভেদ নেই; এ প্রসঙ্গে ক্রোচের মন্তব্য হ'ল “আবিজ্কারের 
আনন্দের আভব্যান্ত হিসাবে আর্কীমাডিসের মুখ থেকে যে ইউরেকা শব্দটি 
বেরিয়োছল এবং একখান পূর্ণাঙ্গ প্র্যাজোডর (পাঁচ অঙ্ক) প্রকাশ-ব্যাপার 
-এ দুয়ের মধ্যে পার্থব আছে, না-একটও নেই, সর্বদাই প্রকাশন প্রত্যয় 
থেকে উদ্ভূত ।"২২ সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলতে হয় যে কোনো 
আবেগমূহূর্তের স্‌রোচ্চারণের সঙ্জো রাগরচনার কল্পন।গত বা প্রাতভানগত 
পার্থক্য নেই। কেবল বড় রচনায় অল্প পাঁরসরে অনেক পাঁরমাণ প্রতায় বধৃত 
হয়, এই অবাঁধ। প্রভেদ হ'ল পাঁরমাণগত। তামরা যাঁদ মনে কার বড় একাঁট 
স্ঃররচনা বা রাগাবস্তারের মধ্যে বৌদ্ধিক পাঁরিকজ্পনা থাকে-ষেন মনের 
চৈতন্য স্তরে প্রকাশন রূপে আঁবিভত কতগীল 'বষয়ের যৌগিক সমন্বয় 
ঘটানো হয়-তাহলে ভূল হবে: ছোট আয়তনের একাঁট রচনার মত বড় 
রচনাও একই কল্পনাবাঁত্ত থেকে একক ভাবে অর্থাৎ একটি পূর্ণ আকার নিয়ে 
উৎসা'রত হয়। 

পূবেহি ডীল্লখিত হয়েছে ক্লোচের মতে আঁতআক উপলাব্ধ বা অভ্যন্তরীণ 
প্রকাশেই শিল্প সম্পর্ণে: নৈয়ায়িক জ্ঞান বা বাহঃপ্রকাশন ক্রিয়াকর্মের অধীন 
নয়। কল্পনায় সূরের আবভাব হলে কণ্১ে আ ব্যন্ত হবেই, বাঁহঃপ্রকাশের 
জন্য কোনো প্রস্তীতির প্রয়োজন নেই, মনের সঙ্গে বাঁহরঙ্গের আবচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ, সুতরাং মনে সুর জাগলে কন্ত নীরব থাকতে পারে নানীকন্তু 
বিপরীত ব্যাপারটি সম্ভব নয়, যন্ত্রকে চালনা করলেই যে সুর বেজে উঠবে 
তা নয়, সুর হপত বাজবে, কিন্তু তা মনের সূর হবে না, হবে যান্লিক সূর। 
অনেক সময় প্রয়োগকর্মকে স্বতন্ত্র জ্ঞান ও আবিচ্কারের বিষয় বলে মনে করা 
হয়। এমন কি শিল্প ছেড়ে প্রয়োগ-কর্ম নিয়েও অনেকে মেতে ওঠেন 
শি্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, তাঁদের নতুন নতুন কলাকোশল 
প্রয়োগ করতে দেখা যায়-এ যেন মনের কল্পনা ও বাইরের রূপকে পৃথক 
ভাবে য্যস্ত করার চেষ্টা। কিন্তু সে ধারণা ও প্রয়াস যে ভুল, এ সম্বন্ধে 
ক্রোচের অভিমতটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে-“আর একটি মিথ্যা ভেদ কজ্পনা 
করা হয়-প্রাতিভান (ইনটুইশন), ও প্রকাশনের (এক্সপ্রেশন) মধ্যে প্রাতির্প 
ও প্রাতিরূপের বস্তুরূপের মধ্যে । এই ভেদকল্পনার একদিকে রাখা হয়...... 
সব কিছুর প্রাতর্পকে, অন্যাদিকে রাখা হয় শব্দ, সুর, রেখা, বর্ণ প্রভূতিকে। 


৯০ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


একাঁটিকে বলা হয় শিল্পের আন্তর উপাদান, অন্যটিকে বাহ্য উপাদান, একাঁট 
ধথার্থ শিল্প, অন্যটি আঁঙ্গক বা করণ টেকাঁনক্‌) । কিন্তু সমস্যা এই থে 
আপাতদৃষ্টিতে ভেদ কল্পনা করা সহজ হলেও দ্যাট স্বতন্ত্র উপাদানের মিলন 
ক করে হয় তা ব্যাখ্যা করতে কেউ পারেন নি। কি করে বাহ্য আন্তরের 
সঙ্গে য্যন্ত হবে এবং তাকে প্রকাশ করবে? কি করে শব্দ বা বর্ণ, শব্দ 
বিনা বর্ণ 'বনা প্রাতরূপকে প্রকাশ করবে? অশরীরী কি করে শরীরী 
হবেঃ একই ক্রিয়ায় স্বতঃস্ফর্ত কল্পনা, ভাবনা এবং অঙ্গরচনা যুগপৎ 
সম্ভব হবে? একবার প্রাতভানকে প্রকাশ থেকে পৃথক করলে রহস্যময় 
যোগ কল্পনা না করা পরন্তি আর তাদের মালত করা যাবে না। সুতরাং 
দেখা যাক্‌ প্রকাশ ছাড়া প্রতিভান ধারণা করা যায় কিনা। বস্তুতঃ আমর 
প্রকাশিত প্রাতভানদেরই দেখে থাঁক। চিন্তা যতক্ষণ শব্দমূর্তি পরিগ্রহ না 
বরে ততক্ষণ চিন্তাই নয়, গীতির্পকে তখনই আমরা পাই যখন তা ধবান- 
রূপে ব্ন্ত হয়-চিন্র তখনই চিন্ন হয়, যখন বার্ঁত হয়। শব্দহীন "চিন্তা, 
সূরহশন গান, বর্ণহীন চিত্র সম্ভব নয়।”২৩ সূতরাং দেখা যাচছে ক্লোচে 
প্রয়োগকর্ম বা বহিঃপ্রকাশন ক্রিয়াকে শৈল্পিক উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখেন নি বা এই ক্িয়াকমের উপর পৃথক গুরুত্ব আরোপ করেন নি, তবে 
শেষ পযদ্তি একথা স্বীকার তাঁকে করতে হয়েছে “অঙ্গনির্মাণ ব্যাপারের 
সমস্যা শিল্পীর সম্মুখে একটি বাস্তব সমস্যাই বটে। যে শিল্পীর মন 
প্রাতভানে পূর্ণশতিনি তো একট সম্পূর্ণ ব্যক্তি অতএব কর্মী বান্তও ।”২৪ 
৬ কথা বললেও তিনি তাঁর মূল আদর্শ থেকে নড়েন নন্দ টেকাঁনক 
ধনয়েও বড় শজ্পস হওয়া সম্ভব”২৫ সুতরাং সেই একই কথা--অভল্তরীণ 
ক্রিয়ার মাধোই সঙ্গীত বা শিল্পের বোঁশল্ট্য মেনে নেওয়া হস্ল। 

কেচের মতেব পাবিপ্রোক্ষতে সঙ্গীতের বোৌশিষ্ট্য বম্লেষণের আর প্রয়োজন 
নেই। এখন হ্যানস্লিকর সঙ্গে কোচের শিল্পতত্বের মূল প্রভেদটি বোঝা 
দরকার। দুজনেই শিল্পকে কল্পনার সৃষ্ট বলেছেন--তা বললেও বলার 
ভঙ্গিটি বা কল্পনাজ সান্ট বৃপে শিল্প-বিশ্লেষণের রাঁতি'টি যে তাঁদের এক 
নয় তা আমরা লক্ষ্য করেছি, এখন সেই পার্থক্যাটকেই আলাদা করে তুলে 
ধরা ষাক্‌। তাহলে উভয়ের শিল্প-চিন্তার স্ধবরূপটি আরো স্পন্ট হয়ে 
উঠবে। 

বলা প্রয়োজন, কোচের মত হ্যানাস্লক কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
কোনো আলোচনা করেন নি, ষে আলোচনাকে আমরা কজ্পনাবাদের অপরিহার্ধ 
ব! আবাঁশাক অঙ্গ বলে মনে কার! হ্যানাস্লক কঞ্পনার স্বরূপ নিয়ে কিছু 





সঙ্গীতে কল্পনাবাদ ৯১ 


বলেছেন ঠিকই কিন্তু তা কল্পনাবাদকে স্পম্ট আলো[িত করার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। সোঁদক থেকে ক্োচে কল্পন।তত্বের বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে এবং 
আত্মার জ্ঞানাতিমকা (থওরেটিক্যাল) ও কর্মাত্মকা (প্র্যাক-টক্যাল) ক্রিয়। 
ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশ্লেখণের মাধ্যমে তাঁর শিল্পমতবাদ তথা 
কজ্পনাবাদকে আমাদের সামনে স্পম্ট করে তুলে ধরভে পেরেছেন। তা যাই 
হোক, হ্যানস্লিকের আলোচন।য় কল্পনার স্বরুপ সম্বন্ধে যে দ-একটি মল্তব্য 
আমরা পাই, সেই মন্তব্যগলিকে সম্বল করেই ক্লোচের সঙ্গে তার পাথক্য 
আমাদের বুঝতে হবে। 

সুরের উদ্ভব ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে কম্পনাবাঁত্তকে সম্পার্কতি করতে গিয়ে 
কল্পনার বৌশিষ্ট্য সম্বন্ধে হ্যানাস্লক এই মন্তব্য করেছেন_“এ কথা সত্য যে 
তমাদের কল্পনা সন্দরকে নিছক ধ্যান করে না, করে ব্দ্ধর মাধ্যমে ধ্যান, 
বিষয়টিকে যেন মনে মনে পফবেক্ষণ ও বিচার করা হয়, আমাদের সিদ্ধান্ত 
ত'বশ্য এত দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে যে আমরা এই প্ররিয়ার মধ্যে নাহত কার্য 
পরম্পরা সম্বন্ধে সজাগ 'থাকি না-ফলে আসলে যেটি জটিল যাঁন্তপরম্পরার 
ফল, তকে স্বভাবোদ্ভ্ত ক্রিয়া বলে ভুল কাঁর।”"২৬ অর্থাৎ হ্যানাস্লকের 
মতে কল্পনা হ'ল ব্ুদ্ধিসহ ধ্যান--তবে কল্পনাকালে বৌদ্ধিক "ক্রিয়া সম্বন্ধে 
কোনো চেতনা থাকে না, বিশেধ দ্রুততার সঙ্গে প্রক্রিয়াটি ঘটে বলে। সুতরাং 
মূলেই পার্থক্য-ক্লোচের কঙ্পনা বাদ্ধিনিরপেক্ষ "নার্বকল্প ধ্যানাবশেষ। 
এখান থেকেই ক্রোচে ও হ্যানীস্লিকের পার্থক্য সুরু । কল্পনাবাঁত্তর স্বাতন্ত্যই 
কোচের মতবাদে বিশেষত্ব, কিন্তু হ্যানাঁ-ক যেহেতু কল্পনাকে স্বতন্নবাত্ত 
বলে মনে করতে পারেন নন, সেহেতু কল্পনার সঙ্গে ভাবের, বিশেষতঃ বুদ্ধির 
আন্ষাঁঙ্গক সম্পর্ককে মেনে নিয়েছেন, নিম্নোক্ত মন্তব্যটি লক্ষণনীয়-“আমাদের 
কল্পনা নিঃসঙ্গ কোনো বৃত্তি নয়, কারণ প্রাণের স্ফ্যালঙ্গ ইন্দ্রিয়ে জন্মলাভ 
করলেও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও আবেগের শিখাকেও প্রজনলিত করে ।”২৭ 
সুতরাং এ কথা সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে এই ধারণার ভিত্তিতে ক্লোচের 
সঙ্গে হ্যানাস্লকের তাত্বক-বিশ্লেষণের বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটে যাবে এবং 
ঘটেছেও তাই। নৃঙ্গীতের সৌন্দর্যবিশ্লেষণের গোড়াতেই হ্যানস্লিককে 
বলতে দেখি, সঙ্গীত-সৌন্দর্যকে আমরা বুদ্ধি-নিরপেক্ষ বলে মনে তো করি 
না, উপরন্তু বৃদ্ধিকে সোন্দর্যসান্টির. অপারিহার্য [বয় বলেই মনে কার, 
বৌদ্ধিক উপাদান সঙ্গীতের রূপে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।২৮ সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে, হাযানাস্লকের সৌোন্দর্যাচন্তায় বুদ্ধিসংস্কার প্রচ্ছল-যা ক্রোচের 
মধ্যে একেবারেই অনূপা্থত। আবার রচনাপ্রীক্য়ার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 


হি সঙ্গীতের 'শিজ্পদশ'ন 


সরকারের মনস্তাত্বঁক 'স্বরুপাঁটকে যে ভাবে উল্লেখ করেছেন তা লক্ষ্য করার 
মত-ষেহেতু স্বরের সমন্বয়করণ কৃত্রিম উপায়ে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়, 
মুস্ত কল্পনার কাজ, সেহেতু ব্যাদ্ধশান্ত ও ব্যান্ত-মানসের বোশষ্ট্য প্রাতাঁট 
রচনায় বিশেষত্ব আরোপ করে। একটি সঙ্গীত রচনা যেহেতু চিন্তাশীল ও 
তন্ুভূতিশীল মনের সৃষ্টি সুতরাং তার মধ্যে বাদ্ধি ও বেদনার স্পর্শ 
বেশী মাত্রায় থাকতে পারে।২৯ স্পন্টই দেখতে পাচ্ছি হ্যানস্লিকের 
মতে যে মন সর সান্ট করে সে মন কোচের প্রাতভানস্তরের 
একাট 'নার্কম্পক মন নয় এবং কল্পনাস্তরে বাঁদ্ধর সাক্য় ভূমিকা যে 
ক্রোচে স্বীকার করেন নি, নতুন করে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং 
ক্লোচের সঙ্গে হ্যানাসলকের পার্থকা স্পম্ট। আরো লক্ষ্য করার হ্যানাস্লকের 
এই একটি মন্তবা- সুরের রূপ-রেখার উদ্ভব রচয়িতার 'মস্তিজ্কে'৩০-- এ 
চন্তব্য অবশ্যই বাদ্ধবাদ। দৃঁজ্উভঙ্গির প্রতিফলন। আর বেশী উদ্ধৃতির 
গ্রয়োজন নেই, এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে হ্যানাস্লকের সৌন্দর্য-চন্তা 
বৌদ্ধিক সংস্কারে প্রভাবত। তবে আমরা এমন ভুল ধারণা করে না বাঁস 
যে হ্যানস্লিক সঙ্গরতকে ব্দ্ধিসঞ্জাত সৃণ্টি রূপে মনে করেছেন, বরং এ কথার 
অস্বীকার রয়ে গেছে তাঁর এই স্পন্ট উক্তিতে “উদ্ভাবনী প্রীতভার সৃ্টি 
গণিতের অঙ্ক নয়”৩১ এবং আরো একটি উীক্ত উল্লেখ্য-যে বস্তু স্বরসমূহকে 
সঙ্গীতে উন্নত করে তা হ'ল আতিমক শাল্ত, সুতরাং অগণনীয় কিছু ।৩২ 
আসলে হানাঁস্লক বলতে চেয়েছেন, সঙ্গীতের সোন্দর্য বৌদ্ধিক উপাদানের 
স্মন্বর়ে সৃম্ঠ. বুদ্ধির উপাদানকে বাদ 'দয়ে সঙ্গীতের স্বরুপকে পাওয়া যায় 
না। সোঁদক থেকে ক্লোচের শিল্প বা সঙ্গীতধারণা বাদ্ধ-ীনরপেক্ষ- কারণই 
হ'ল, বুদ্ধির ব্যাপারটিকে তান বাঁহঃপ্রকাশন স্তরে রেখে দিয়ে শিল্পকে 
অভ্যন্তরীণ বাপারর্‌পে দাঁড় কারয়েছেন। 

হ্যানস্লক ও কোচের 1শল্প-বিশ্লেষণের মধ্যে এই যে পার্থকা এসে 
গেছে, আমরা মনে কলি তার মূলে দুটি ভিন্ন দৃম্টিভ্গি কাজ করেছে। 
হ্যানস্লিকের লক্ষ্য হল প্রচালত ভাববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং সঙ্গীঁতকে 
ভাব-ীনরপেক্ষরপে প্রাতিপন্ন করা আর কোচের চেস্টা হ'ল শিল্পকে বাদ্ধি- 
'নরপেক্ষরপে প্রাতপ্শ্ন করে বূদ্ধিবাদকে খণ্ডন করা । লূতরাং উভয়ের 
মধ্যে দূরত্ব গড়ে উঠতে বাধ্য। সঙ্গীতকে আবেগমুক্ত করে দেখার ষে চেষ্টা, 
এই চেষ্টাই হ্যানস্লককে বুদ্ধিবাদের দিকে টেনে নিয়ে গেছে, বিপরীতভাবে 
কোচেকে বুৃদ্ধিবাদের স্পর্শ থেকে মৃস্ত হওয়ার জন্য শিজ্পকে কজ্পনারস্তরে 
সাঁমত রাখতে হয়েছে। 


সংগীতে কল্পনাবাদ ৯৩ 


ক্রোচের সঙ্গে হ্যানীস্লকের মতপার্থক্য টানার উদ্দেশ্য আর পিছু নয় 
কজ্পনাবাদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে স্পম্ট করে তোলার চেস্টা এবং আদশ 
ক্পনাবাদ হিসাবে কোন্‌ মতাঁট গ্রহণযোগা সে সম্বন্ধে ক্ষেত প্রস্তুত করা। 
বলা বাহুল্য, শি্পকে কল্পনার সাঁন্ট বলতে গেলে কলপনাবাস্তর স্বরপাঁটিকে 
নির্দিষ্ট করে তুলতে হয়, প্রচালত যে দাও বাঁত্ত -ভাব্বভি ও বাদ্ধবত্ত, এই 
দুটি থেকে পৃথক করে একটি স্বাধীন বাত্বরপে প্রাতিপন করতে পালে 
তবেই আমরা মনে করি শশল্প কল্পনার সম এ কথা বলার সাথকভ। থ।কে। 
ভব ও ব্যাদ্ধানরপেক্ষ কোনো বাঁত্তর আস্তত্ব আছে কিনা এবং শিল্প ভব 
ও বাদ্ধি-নিরপেক্ষ কচু হতে পারে কিনা সে প্রশ্ন অন্য, কক্পনাভীত্তক 
শ্ল্পতত্ব যে অন্য কোনো বাত্তর সাহাযা নেবে না, ভাব ও বুদ্ধির স্পর্শ 
থেকে মুন্ত করে শিল্পকে একাঁট স্বাধীন সত্তারূপে প্রীভজ্ঠিত করার চে 
করবে-এাঁটই আমাদের প্রতমশ।। সোঁদক থেকে ক্রোন্চর চেষ্টার আল্ঞরিক্তা 
জামরা লক্ষ্য করোছি এবং বিশুদ্ধ কল্পনাবাদের আলোচনায় ক্রোচেই যে একমাএও 
নভরযোগ্য সে কথাও উপলাঁদ্ধ করেছি। সূতরাং কজ্পনাবাদের পন্ষে ও 
বিপক্ষে কিছ বলতে গেশে ক্রোচের তত্বকে নিয়ে করাই সমীচীন । 

ক্লোচের মতবাদের বা বশুদ্ধ কল্পনাবাদের স্বপক্ষে অনেকবার অনেক 
কথাই বলা হয়ে গেছে, তা সত্তেও বিরুদ্ধ পক্ষের বন্তব্যে যাবান আগে আর 
একবার এই মতবাদের বন্তব্যাট সংক্ষেপে উল্লেখ করে নেওয়া ভাল। কম্পনা- 
বৃত্তি হ'ল বুদ্ধি ও আবেগ-নিরপেক্ষ স্বাধখীন রূপরচায়ন্ত্রীবৃত্তি। শিল্প এর 
ক্তির স্্‌্টি। অনেক সময় আমরা কতপ, বলতে ভাবের কল্পনা বা ভাবের 
রাজ্যে বিচরণ কবা বলে মনে কারি, কম্পনার স্বর্পটি তা নয় বা সজনশীল 
কঙ্পনাকে যে বৌদ্ধিক উদ্ভাবনের সঙ্গে এক করে ফেলা হয় তাও ভূল, 
কজ্পনা হ'ল বিশুদ্ধ ধ্যান। শিল্পের স্বর্পাঁটি এই ধ্যানধৃত রূপের মধ্যেই 
[নাঁহত, বাহঃপ্রকাশের মধ্যে নয়। বাহঃপ্রকাশন-কিয়। মে ও নীত দ্বারা 
নিয়ন্তিত হয়, শিল্পের স্বর্পটি সেই ব্ুদ্ধিপ্রসৃত বা নীতি-অনুসৃত ক্রিয়া- 
কর্মের মধ্যে স্‌স্পম্ট নয়_ শিল্পের স্বরূপাটি তাই একান্তভাবে মনের । বলা 
নিম্প্রয়োজন যে সঙ্গীতের স্বরূপাঁটিকেও এই ভাবে পাবার কথা । সঙ্গীতে 
কল্পনাবাদের ব্যাখ্যা আমরা আগেই করোছি, নতুন করে কিছ বলার নেই, 
কেবল এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটি 'বিবয় উল্লেখ করে নেবো । শজ্প- 
মান্ই কজ্পর্প স্ান্টির প্রয়োজনে বাস্তব জাঁবন থেকে বা বাহঃপ্রকৃতি থেকে 
ব্ষয় সংগ্রহ কবে, একমান্র সঞ্গীঁতই এর ব্যতিক্রম। কারণ সঙ্গীত তার 
গনজের ভিতর থেকেই বিষয় সংগ্রহ ক'রে কল্পনায় নতুনত্ব দান করে_এর জন্য 


৯৪ সঙ্গীতের শল্পদর্শন 


তকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। উপাদানগ্লি-সাতাঢ স্বর ও ববাভন্ন 
স্বরান্তর-যেমন একান্তভাবে তার নিজের, তেমন উপাদান-সমান্বত রৃপগুলিও 
তার। নিজের ভিতর থেকেই সঙ্গীত অপারমেয় রূপের খোরাক পেয়ে যায়। 
এ সব কথা আমরা হ্যানাস্লকের মুখে শুনৌছ। সুতরাং বেশী কিছ: বলা 
বাহ্ল্য। প্রশ্ন হল, তবে ক সার্থক কম্পর্প বলতে সঙ্গীতকেই বোঝাবে, 
যেহেতু সঙ্গীত স্বাধীন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণঃ কলজ্পনাবাদের বন্তব্যের আৎপর্য 
তা নয়। উপকরণ বা 1বষয়ের বাস্তবতা বা অবাস্তবতার প্রশ্ন কজ্পনাবাদে 
গৌণ, কল্পনাবাদ বলবে শিল্পের সাথথকিতা রূপের ধারণাকে কল্পনার রাজ্যে 
উন্নীত করার মধ্যে, বস্তুর মাধ্যমে নিবস্তুক চেতনা জাগয়ে তোলার মধ্যে। 
[জপ বাস্তবাশ্রয়ধ হয়েও যদি সঙ্গীতের ধর্মকে প্রকাশ করতে পারে তবেই 
িল্প-সস্টি 'হসাবে তথা কল্পনাজ সাঁষ্ট হিসাবে সার্থক। 

এখন এই মঙবাদকে গ্রহণ করতে গিয়ে ষে সমস্ত সমস্যার সামনে পড়তে 
হয়, সেই সমস্যাগুলিকে তুলে ধরা যাক্‌ 8 

আমরা জানি কোচে শিল্পকে নেয়ায়িক জ্ঞান থেকে এবং কর্মবৃত্তি থেকে 
মূন্ত করে প্রাতভানিক জ্ঞান বা কলপনাজ জ্ঞানের স্তরে সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন। শিল্পকে কল্পনার সৃম্টি বলতে গেলে এ ছাড়া কোনো 
উপায়ও নেই--যাই হোক্‌ মূল যে প্রশ্নটি প্রথম জাগে তা হল, শিল্পের 
উদ্ভাবনীবৃর্তিকে একান্তভাবে ব্দ্ধিনিরপেক্ষরূপে ভাবা যায় কনা? 
এডুয়ার্ড হ্যানীস্লকের নন্তব্যকে স্মরণ করলেই এই সংশয় জাগা স্বাভাবক। 
হ্ানাস্লকের বস্তারত আলোচনা হয়ে গেছে, সূতরাং পনরাবাত্ত না করে 
আমরা কেবলমাত্র উল্লেখ কবতে চাই যে শিল্পে এমন রূপের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক ঘটে বা সঙ্গীতে এমন এমন কট স্বরসমন্বয়ের অভিজ্ঞতা ঘটে যাকে 
ব্দ্ধিনিরপেক্ষ সান্টরূপে গণ) করতে গেলে সম্ভবতঃ সত্যের অপলাপ করা 
হয়। 

দ্বিতীয়তঃ সমগ্র রূপ-কল্পনাকে একটি একক প্রাতিভান (ইনটুইশন) 
রূপে গণ্য করার বিরুদ্ধে ঘে আপান্ত উত্থাপিত হায় থাকে মুহূর্তের 
উপলব্ধির মাধামে কোনো বৃহত্তর রূপের ধারণা সম্ভব নাঃ কোচের 
দৃষ্টিতে আবেগ-ঘৃহূর্তের কোনো ধ্ৰান (যেমন আঁকিমডিসের ইউরেকা, 
শব্দোচচালণ) এবং একটি দীর্ঘ রাগালাপন বস্তৃতঃ একই অর্থাৎ একটি বিশেষ 
উপলব্ধিরই ফল। এতখাঁন উপলব্ধিমূলক্ভাবে কোনো বৃহত্তম রচনাকে 
ভাবা যেতে পারে কিনা সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। সমগ্র রাগরূপের চিন্তায় বা 
সমবেত যন্তসঙ্গীতের বৃহত্তর রূপ-কজ্পনায় নান। অঙ্গের ক্রিয়াকর্মগ্দলিকে 


সঙ্গণতে কজ্পনাবাদ ১৫ 


প্রথম মুহুতেহ্‌ ভেবে নেওয়া সম্ভব বলে অনেকেই মানবেন না। তাঁরা এ 
কথাই বলবেন, 'বাভন্ন আঁঙ্গক রুপ-কর্মগ্ভীলকে মূলের সঙ্গে সঙ্গাঁতি রেখে 
প্‌থক পৃথক ভাবে বিন্যস্ত করার মধ্যে একটি পাঁরকজ্গনামূলক চিন্তাই 
কাধকরা হয়, বিভিন্ন উপলাব্ধবর যৌগক সমন্বয়ে যেন একটি বৃহত্তর রূপের 
সংগঠন। গাীতকাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের তুলনা করলে ঠিক একই বিষয় 
মনে হওয়ার কথা । রূপের জাল-বস্তারে শাখাপ্রশাখাগ্দাল যেন এক একটি 
অখণ্ড রুপ নিয়ে বসে, তাদের সার্থকতা যদিও মূলের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে 
ওঠার মধ্যে তবুও তাদের যে স্বতন্ত্র উপলান্ধ বা চিন্তা রয়ে গেছে একথা 
অস্বীকার করা যাবে কি ভাবে 2৩৩ 

এরপর শিল্পকে বাহঃপ্রকাশন ক্রিয়ার স্তর থেকে মৃত্ত করে নিছক 
অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া রূপে দেখা সম্পর্কে 

বিরুদ্ধবাদীরা বলবেন প্রকাশ বা বাহঃপ্রকাশকে গৌণ করার অর্থ প্রকা- 
রান্তরে 'নীরব কবিস্ব' মেনে নেওয়া । 'সাহত্যের সামগ্রী'তে রবীন্দ্রনাথের যে 
উন্ত--“এই কলাকোশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই 
দেহের মধ্যে ভাবের প্রীতিষ্ঠায় সাহ্ত্যকারের পারচয়। এই দেহের প্রকীতি ও 
গঠন অনূুসারেই তাহার আঁশ্রত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়, ইহার শান্ত 
ভনুসারেই তহ্া হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তি লভ কাঁরতে পারে"--এই উন্তি 
[নশ্দয়হ ক্রোচের সমর্থক নয়। যাই হোক সঙ্গীতে সমস্যাটিকে কি ভাবে 
দেখতে পাচ্ছি বোঝা যাকৃঁক্কোচের মতে মনে সর জাগলে কন্ঠে তা ব্যস্ত হবে 
--যন্তে ধবানত হবেই, িকন্তু সঙ্গীতে এমন হংথস্ট দ্টান্ত রয়ে গেছে যে 
সুরের সজনীশান্ত থাকা সত্তেও উন্চ্‌ দরের গায়ক বা যন্দ্ী হতে না পারা। 
ক্ঠে বা যন্দধে বিশেষ দক্ষতার অভাবই তার কারণ । প্রশ্ন উঠতে পারে, গায়ক বা 
বাদকেরা প্রকৃত শিল্পী বা সৃজনশীল শল্পীরূপে পারগাঁণত হতে পারেন 
কিনা? তা হতে পারেন না একমান্ যাঁদ তাঁরা সরকারের সম্পূর্ণ অনুগত হন, 
1কন্তু পরিবেশকেরা যেখানে স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যন্ত করেন বা সুরের ক্রিয়া- 
কলাপ করেন সেখানে তাঁরা সৃজনশীল শিল্পার ভূমিকাই নেন এবং তাঁদের 
সুরের চিন্তাসমূহ যথাযথ রূপ নিতে পারে একমাত্র তাঁরা যাঁদ দক্ষ পরিবেশক 
হন তবেই, তা নাহলে তাঁদের চিন্তা রুদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ক্রোচে একথা স্বীকার করেছেন অঙ্গ-নির্ম?ণ ব্যাপারটি 
[শক্পীর সামনে একটি সমস্যা বটে, তবে এ কথা বলেও তিনি তাঁর নীতিকে 
এইভাবে রাখবার চেষ্টা করেছেন_ মন্দ টেকনিকেও বড় শিল্পী হওয়া সম্ভব। 
কণ্ঠের দক্ষতা থাকা সত্তেও সার্থক কণ্ঠাঁশল্পী হতে না পারা বা বাদন-দক্ষতা 


৯৬ সঙ্গীতের শিজ্পদর্শন 


থাকা সত্তেও সুনপৃণ যন্ত্র হতে ন। পারা-_এ দজ্টান্তের হয়ত অভাব নেই, 
কিন্তু 'মন্দ টেকানক' নিয়েও বড় শিল্পীর পক্ষে আত্মপ্রকাশ সম্ভব-- এ কথা 
সবাই কি মেনে নেবেন? 

কণাকোশলের ব্যাপারটি সব শিল্পে সমান নয়, পারবেশনধমর্ঁ 1শল্পকলা- 
গুলির মধে।ই এর বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়-সঙ্গীত ও নৃত্য তার দজ্টান্ত, 
আবার সঙ্গীতের রীতিভেদে বা [বষয়ভেদে পরিমাণগত পার্থক্য থেকে গেছে, 
শঘু সঙ্গীত ও রাগ সঙ্গীতের মধ্যে বা কণ্ঠ "ও যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে এই 
পার্থক্য সপন্ট। সে যাই হোক, আমরা সমস্যাঁটকে যে ভাবে তুলতে চাইীছ 
তাহ'ল এই, শল্পীদের 1শল্প-ানর্বাচন ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যান্তগত 
মানাসকঙার ব্যাপার না কর্মবাত্তর প্রেরণাও এর মূলে রয়ে গেছে অথণং 
1বশেষ রয় কমে শিল্পীদের সহজাত নৈপুণ্য ?বশেষ একাঁট ?শল্পকর্মের দিকে 
চাঁল৩ করে ?কনা? এই সহজাত শীক্রয়ানৈপুণ্যের প্র্নটিকে গৌণর্‌পে 
ধরলে এ কথাই কি প্রাতপ্নন হয় না যে কাঁবর পক্ষে বাদক রূপে বা চিন্রকরের 
পক্ষে নর্তকপ রূপে বিকাশত হওয়া কিছু নয়, কারণ উভয়েই কজ্পনাশান্তর 
আঁধকারী? যেন উপলাব্ধ থাকলেই প্রকাশ ঘটে এবং যে কোনো ক্রিয়াকর্মের 
মাধ্যমেই_এ কথা ফ্যান্তসম্মতভাবে গ্রাহ্য হতে পারে কি? বির্দ্ধবাদীরা অবশ্যই 
বলবেন, কল্পনাশান্তর সঙ্গে রূপকর্মের পটুতা না থাকলে সার্থক ?শল্প রাঁচিত 
হতে পারে না। সুতরাং শিল্পে জ্ঞানবাত্তর সঙ্গে কর্মবাত্তরও সমন্বয় এসে 
যাচ্ছে !-এই বিশ্লেষণের পরিপ্রোক্ষতে আশা করি ক্লোচের মতবাদকে গ্রহণের 
সমস্যাটি স্পম্ট হয়ে উঠতে পেরেছে । 

ক্লোচের মতবাদ বা বশদ্ধ কলপ্নাবাদের এই স্মস্ত সমস্যা থেকে মৃক্ত 
হবার চেষ্টা করেছে িমূর্তরূপবাদেরই আর একটি শাখা- রৃপকৈবল্যবাদ, 
যে মতবাদের সঙ্গে আমরা পরবতা অধায়ে পরিচিত হব। রূুপকৈবল্য- 
বাদীদের বৈশিষ্ট্য হল যে তারা শিল্পকে প্রেত্রণার গশ্ডিতে নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা 
করেন নি : এমন ক সজনবৃত্তির স্বরূপটি কি, এ নিয়েও বিশেষ মাথা ঘামাবার 
চৈষ্টা করেন নি। তাঁদের বিশ্লেষণের ধারা অন্য পথ নিয়েছে তাঁদের মূল 
উদ্দেশ্য হ'ল িল্পকর্মটি যে রূপ নিয়ে শ্রোতা, পাঠক ও দর্শকের সামনে 
প্রকাশ পায়, তার বৈশিষ্টা বিচার। প্রস্তুত ?শল্পকর্মকে নিয়েই তাঁদের ঘত 
বিচার-ীবশ্লেষণ। ভাব বা বিষয়-নিরপেক্ষ রূপে একটি শিল্পকর্ম কোন্‌ 
বৈশিষ্টোর গৃণে সুন্দর বলে প্রাতিভাত হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই তাঁরা 
বত হয়েছেন। সতরাং শিল্প তথা সঙ্গত সম্বন্ধে তাঁদের বন্তবোর সম্মুখীন 
হতে গেলে আমাদের এখন পরবতাঁ” অধ্যায়ে অগ্রসর হতে হবে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সঙ্গীতে জপটউকশল্যন্াদ 


শিল্পের স্বরূপকে নিছক কজ্পনাগত না করে যাঁরা রূপের স্বধর্মে 
প্রাতা্ঠত করার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই হলেন রূপকৈবল্যবাদী। বস্তুতঃ 
ফর্মালজ্‌ম্‌ বা আবসোলউটিজৃম অর্থৎ [বমূর্তরুপবাদের প্রকৃত তাৎপর্য 
এই রূুপকৈবল্যবাদেই ধরা পড়ে এবং কল্পনাবাদকে বলা যেতে পারে রূপ- 
কৈবল্যব।দের দিকে অগ্রসর হবার একটি পদক্ষেপ কজ্পর্পের ধারণাই বম 
রুপ-চেতনার দিকে শিল্পচিন্ভাকে সন্টালত করেছে । শিপ কল্পনার সৃজ্টি 
ও কথায় বস্তু বা বিষয় একেবারে তুচ্ছ হয়ে পড়ে না, বস্তুরূপের সঙ্গে কল্প- 
রুপের একটি আপোঁক্ষক সম্পর্ক থেকে যায়-বামত/বর অভিজ্ঞতার আধারেই 
যেন কল্পরূপের আকর্ষণ, সুতরাং রূপকঞ্পনায় বস্তুসংস্কারকে একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া কঠিন, যাঁদও কল্পরপের চেত্টা হ'ল বিমর্তধারণা সৃণ্টি 
কর । সঙ্গীতের অবস্থাঁট অবশ্য ভিন্ন, যে কথা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে 
আলোচনা করেছি-সঙ্গীত নিজের 'ভতর থেকেই কল্পনার সামগ্রী সংগ্রহ 
করে, সোঁদক থেকে সঙ্গীত স্বয়ম্ভর-বস্তু-নিভরতার কোনো প্রয়োজন 
সঙ্গীতের নেই, একমান্র বলা যায়, সঙ্গদতকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে তার 
এই 'নরালম্ব রপাঁটকে পেতে হয়েছে এবং কল্পনাশান্তির বলেই তা সম্ভব 
হয়েছে। যাই হোক, রুপকৈবল্যবাদ সম্বন্ধে যে বন্তব্য তাহ”ল--এই মতবাদে 
বস্তু বা বিষয় তৃচ্ছ হয়ে গেছে রূপের গুরুত্বের কাছে, রূপকে বস্তু বা বিষয়ের 
ধারণা থেকে মৃন্ত করে স্বধর্মে দেখার চেজ্টাই এই মতবাদকে কজ্পনাবাদ থেকে 
পৃথক করে তুলেছে । বলা প্রয়োজন যে শিল্পকে কল্পনার সনন্টি রূপে দেখতে 
গেলে যেমন কল্পনার স্তরেই শিল্পের স্বর্পটি সঈমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনি 
শিল্পকে রূপের আধারে 'বচার করতে গেলে শিল্পের প্রেরণার স্তরটি 
উপেক্ষিত হয়ে যায়। রৃপকৈবল্যবাদীরা তাই শিল্প কোন্‌ বৃত্তির সাঁম্ট- 
িশুদ্ধভাবে কজ্পনার না বাঁদ্ধসমন্বিত কল্পনার এ নিয়ে বিশেষ বিচার 
বিশ্লেষণে যাবার প্রয়োজন মনে করেন নি, তবে তাঁদের কাছে ব্দা্ধবৃত্তির 
ভূমিকা যে অপরিহার্যরূপেই গণ্য হয়ে থাকে সে কথা অবশ্যই উল্লেখ্য । 
বস্তুতঃ এই মতবাদীদের দৃম্টি রূপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রাতি- বস্তুময়- 


তে 


১৮ সঙ্গীতের শি্পদর্শন 


রূপকে আঁতক্রম করে নৈর্যন্তিকরূপের প্রাত। রূপ স্বভাবে বিষয়াধার, বিষয় 
মাধ্যমেই তার প্রকাশ, কিন্তু বিষয়বোচন্েও রূপ স্বরূপতঃ এক- সুতরাং 
রূপাঁট স্বরূপে কি, এই সত্য অনুসন্ধানই তাঁদের মূল প্রয়াস। রূপকৈবল্য- 
বাদীরা বলেন শিল্প রূপেরই বাহার, অপূর্ব রূপ-রচনাই শিল্পের প্রেরণা এবং 
রূপের স্বর্প-উপলাব্ধতেই ?শল্প-সম্ভোগের আনন্দ। 

শিল্পতত্তে রুপকৈবল্যবাদের অভ্য্যথান সম্প্রাতকালের হলেও প্রাচীন 
বৃগের টিল্পাচন্তায় নিবস্তুক রূপের প্রশ্নটি যে জাগোন তা নয়, যেমন 
“ফলেবাস'এ গ্লেটোর যে ডীন্ত--“আঁম বলছি সরল ও বকুরেখার এবং কোনো 
বাহরঙ্গ বা নরেট কোনো রূপের কথা, যেগ্যাল নিজেদের মধ্যে থেকে পরিমাপ 
যন বা চতুচ্কোণ যন্তের সাহায্যে সৃম্ট হয়...কারণ আমি মনে কার তারা অন্য 
বিষয়ের মত সাপেক্ষভাবে সুন্দর নয়, সর্বদাই এবং স্বভাবতই এবং নিরপেক্ষ- 
ভাবে সুন্দর ।”"১ এই উীন্তিটি গ্লেটোর চিন্তায় বিমৃর্রূপ-ধারণার ছাপ রেখে 
দিয়েছে। আযারস্টটলের 'নম্নোন্ত মন্তব্যেও একই চিন্তার প্রাতিফলন-_“আর 
যদ তুমি মূল বস্তুটি না দেখে থাক তাহলে আনন্দ হবে_অনকরণের 
যাথাযথ্যের জন্য নয়_স্বানার্মতি, সুরঞ্জন অথবা অন্য সদৃশ কারণের জন্য।”২ 
£ক্‌ মনীষীদের মূল শিল্পাচন্তায় এই সংস্কার কার্যকরা না হলেও রূপের 
স্বধমের দিকে যে তাঁদের দৃঁষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিল এ সমস্ত মন্তব্যে তা স্পম্ট 
হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ প্রথম শতাব্দীর দার্শানক লাঁঙ্গনাসের একটি মন্তব্য 
উল্লেখ করা মেতে পারে_“আপাতদৃন্টিতে বীণাযন্দ্ের সুরের যদিও কোনো 
তাৎপর্য নেই, তবুও স্বরবোঁচব্যের মাধ্যমে এবং স্বরসঙ্গাততে তাদের যে 
শারস্পানক বৈপরঈভ্য ও সমন্নয় সাধত হয়, তার মাধামে তা প্রায়ই আমাদের 
[বিস্ময়কর ভাবে মুগ্ধ করে রাখে ৮৩ বিশুদ্ধ সূর-সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রাচীন 
চেতনার একটি উল্লেখযোগ্য দম্টান্ত। ভ্রয়োদশ শতাব্দীর দার্শীনক ও ীশজ্প- 
তাঁতৃক টমাস আকৃইনাসের রূপ-সোন্দ্ষের ধারণাটি খুব স্পম্ট-তাঁর মতে 
সৌন্দর্যের জন্য প্রয়োজন তিনটি বিষয়ের-সমগ্রতা বা পরিপূর্ণতা, অনুপাত 
বা একা এবং স্পম্ঠতা 1৪ 

অন্টাদশ শতাব্দীর পর পাশ্চাত্যের শিল্প!চন্তায় রূপের প্রশ্নট নতুন 
কবে উদয় হর! শিজ্পে রূপের বৈশিম্ট্য 'নয়ে যাঁরা বিশেষভাবে আলোচন। 


করেন তাঁদের মধ্যে জোহান্‌ ফ্রেডাঁরক হার্বার্ট, 'জমারম্যান, ক্লাইভ বেল, 
রোজার ফ্লাই এবং সম্প্রাতকালের হ্যারজ্ড . ওসবোর্ণ উল্লেখযোগ্য। শিল্প 


সম্বন্ধে এদের প্রত্যেকের গতামতের এতিহাঁসক 'হ্সাবনিকাশের প্রয়োজন 
উপাঁস্থত প্রবন্ধে নেই, কেবলমান্ত মূল বিষয়ের আলোচনার সময় আমরা দরকার- 


সঙ্গীতে রূপকৈবল্যবাদ ৯৯ 


মত তাঁদের গুরত্বপূর্ণ মন্তব্যের উল্লেখ করে যাব। আপাততঃ এইটনুকু উল্লেখ 
করলেই যথেষ্ট হবে যে, এই সমস্ত 1শল্পতত্বীবদরা রূপের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের 
প্রীতি বিশেষ গুরুত্ব আরেপ করেছেন। 

সঙ্গীতে রূপবাদের অজ্ভদয় ঘটেছে বগত শতাব্দীর মধ্যপাদদে এডঃয়ার্ড 
হ্যানস্লকের সঙ্গীত-চন্তার মধো দিয়ে। হ্যানাস্লকের পাঁরিচয় কম্পনা- 
বাদের অধ্যায়ে আমরা 1দয়োছ, এখানে নতুন করে তার উল্লেখ 'নিষ্প্রয়োজন, 
- অন্যান্য আলোচনায় রূপবাদের সমর্থনে ষে সমস্ত মন্তব্য আমরা পাই তার 
কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে ৪ 

প্রথম উইলিয়াম পোলের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যাক সঙ্গীত একপ্রকার 
ধনি-সমন্বয়ে গঠিত, যে ধবাঁনসমূহ বে।নো প্রাথামক ক্ষ অর্থাৎ স্বরপগ্রাম থেকে 
1নর্বাচিত হয়ে সুরকান্ের আভিপ্রায় অনুস।রে জাটলরুপে সমান্বিত ও বন্যস্ত 
হয়।৫ 

সি, এইচ-, এইচ্‌, প্যার বলেছেন_কোনো কোনে। শিল্পে রূপকর্মই সার- 
বস্তু তথা মূল আধাররূপে প্রতীত হয় এবং সঙ্গীতে এর গুরুত্ব অতীব। 
বস্তুতঃ সঙ্গীতে যতক্ষণ না স্বরপরম্পরার মধ্যে কোনো না কোনো 'নারদিম্ট- 
রুপের উদ্ভব ঘটে, ততক্ষণ তা সঞ্গীত হয়ে উঠতে পারে না।৬ 

জি, রেভেজ-এয় মতে সজনক্ষম টশিলনীর মনে সুরের যে মৃভিণট স্বতঃ- 
সফূর্ত ভাবে প্রতিভাত হয়. তাকেই তাঁদ রূপপাঁয়ত করেন বা আকার দেন। 
রসগ্রাহী শ্রোতারা সেই রূপলব্ধ মৃর্তকে জাতমসাৎ করে ।৭ 

এবেনেজার প্রাউট বলেছেন-প্রত্যেক শলপকর্ম, তা আকারে ছোট হোক 
৭ বড় হোক, শিল্পীমনের 'নী্র্ট পাঁরকজ্পনা অনুযায়ী গঠিত হয়। যে 
পারকজ্পনা বা নক্জা অনুযায়ী সঙ্গীত রচিত হয় তাকে সঙ্গীতের রূপ বলা 
হয়।৮ 

হ্যারল্ড ওসবোর্ণের মতে-মেলডি মৃলতঃ স্বরান্তরের 'বাঁশিম্ট চিন্ররূপ ।৯ 

রূপবাদের অন্কলে পাশ্চান্ত্য চিন্তার মোটামুটি ত্র হ'ল এই-এর 
বেশী উদ্ধৃতির প্রযোজন নেই। এ সম্বন্ধে ভারতীয় আভমতের কিছ উল্লেখ 
করতে গেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাক্‌রের একাঁটি ডীন্তির কথা গোড়াতেই মনে হয়-_ 
“রূপের ভেদাভেদ জ্ঞান ও রহস্য প্রকাশ হ'ল আর্টিস্টের কাজ, এই জন্যই 
আটিস্ট কথার ঠিক প্রাতিশব্দ হ'ল রূপদক্ষ। সঙ্গীতে স্বরমালা সাতরাজার 
ধন সাতাঁট মানত, িন্তু সাতাশ" লক্ষের বেশ রূপ পেয়ে ঝলক দেয় সাত সুর 
-গুণীর কণ্ঠে অপূর্ব সাতনরী হার।” (বাগেশবরী শিপ প্রবন্ধাবলব) 
সঙ্গীতের রূপসৌন্দর্য সম্বন্ধে এর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আর 'কি হতে 


১০০ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


পারে? রবীন্দ্রনাথের নিম্নোন্ত মন্তব্যেও সুরের গঠনগত সোন্দর্যের মূল 
কথাটি ব্যস্ত হয়েছে দেখতে পাই-_-“একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান- 
সমাবেশের আনন্দ, দূরবতাঁর সাঁহত যেগ-সংযোগের আনন্দ, পাশ্ববতাঁর 
সহিত বৈচিন্রযসাধনের আনন্দ_এগ্াল মানাসক আনন্দ। 1ভতরে প্রবেশ না 
কারলে, না বাঁঝলে এ আনন্দ ভোগ কারবার উপায় নাই ।”১০ 

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্দরে রাগের রসানষ্পাগ্তর কথা উল্লিখত হলেও রাগ" 
পংজ্ঞাঁট নিঃসন্দেহেই রূপবাচক হয়ে উঠেছে : দ্টান্তস্বরুপ সঙ্গীতি- 
পারিজাতের শ্লোকাঁটি উদ্ধৃত করা যেতে পার- 

যোইয়ং ধান বিশেবস্তু স্বরবর্ণ বিভাীষতঃ 
রঞ্জকো জনাঁচত্তানাং স রাগঃ কাঁথতো ব.ধৈঃ। 

আঁতপ্রাচীন একট সংজ্ঞ।- রঞ্জকঃ স্বরসন্দভ* গনতমিত্যভিধীয়তে- সখীক্ষপ্ত 
হলেও তাৎপর্ধ একই । স্বর ও বধর্ণশোঠিভত রুপ বা বিশিষ্ট স্বর- 
রচনা যে রাগের রপ্তকত্বের কারণ, এমন তাৎপর্ধই শ্লোক দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে । 
আরো লক্ষণীয় যে শাস্বে বাদী ও সংবাদীর অস্ট ও দ্বাদশ শ্রুতিভেদগত যে 
সম্পকেরি কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে বস্তৃতঃ স্বরগত এক্যের হীঙ্গত রয়ে 
গেছে। শাস্তে সঙ্গীতসমালোচনা-প্রসঙ্গে ডীলখিত গীতের দশগুণের 
তন্তর্গতি 'সম' শব্দটিও লক্ষণীয়১১_যা রূপগত সৌষম্যের অর্থই বহন 
করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ষে এ যুগের সঙ্গীত-সমালোকেরা 
রাগ-বর্ণনায় স্বর-বিন্যাসের রীতি-নীতি, পড়ক, চলন প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা দেন, 
সে ব্যাখ্যায় তাঁদের রুপবাদ দাাঁন্টভঙ্গর প্রতিফলন থেকে যায়। বাগের 
চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা যে ধারণাই পোষণ করুন না কেন, রাগ-বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষভাবে বস্তানিষ্ত (অবজেক্তিটিভ্‌) হয়ে ওঠেন । 

মোট কথা সঙ্গীত তথা শিল্পে যে রূপের একাঁট নিজস্ব বৈশিল্ট্য আছে 
এ ধারণা কেবল সম্প্রতিকালের নয়, বহ্‌ প্রাচীন যুগ থেকেই শিল্প বা সঙ্গীতি- 
তাত্ীকেরা এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। পীথাগোরাসের খে পুঃ &৪০-- 
৮১০) তন্দর সাহায্যে বভিল্ল স্বরসংবাদের কেনসোনান্স) অনুপাত 
বিশ্লেষণের সঙ্গে পারচিত হলে বোঝা যায় সঙ্গীতে এ ধারণা কত প্রাচীন । 
তবে বলা যেতে পারে ধারণাটি স্‌স্পম্ট মতবাদের আকার নিতে পেরেছে 
সম্প্রতিকালে। 

অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা আর একবার এই মতবাদীদের ধারণাটি 
ধৃঝে নিতে চাই। এই মতবাদরা শিল্পকে হীল্দ্িয়প্রহ; রূপের আদ্িজ্ঞতা ও 
আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতির আভিজ্ঞতা থেকে মূন্ত করে একটি স্বতল্ 
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আভজ্ঞতারূপে দেখে থাকেন। তাঁদের মতে রূপ-রচনায় লৌকিক "বিষয়বস্তুর 
আনুকূল্য থাকলেও শিল্প স্বমাহমায় প্রোজ্জবল-গঠন-বৈশিল্ট্যের গুণেই শিল্প 
সংন্দর। তাঁরা বলেন, আতমান্রায় বাস্তবধমর্ঁট হওয়। সত্তেও অনেক রচনা যে 
প্রশংীসত হয় না-এ দজ্টান্ঠের অভাব নেই, বাস্তব উপাদানের অকিৎ- 
কর সম্বল নিয়েও শিল্পকে সমাদৃত হতে দেখা যায়। সুতরাং শিল্পের 
চমৎকািত্ব বাস্তবতার মাত্রার উপর রভর করে না-করে গঠন-সৌম্ঠবের 
উপর। বাস্তব উপাদানের অন্তরালে যে রূপের সম্পদা থেকে যায় সেই 
সু্পদাটকে তুলে ধরাই ?শল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য । ক্লাইভ বেলের একাঁট মন্তব্য 
লক্ষণীয়-“শিল্পকর্মের উপস্থ।প্য বিষয়াট আনিষ্টকর হতেও পারে আবার 
নাও হতে পারে-সে কথা সর্বদাই অবান্তর। কোনো-শজ্পকমেরি উপলব্ধির 
জন্য প্রাতাহক জীবন থেকে কোনো ?কছু সণ্য় করার প্রয়োজন করে না, তার 
কোনো বিষয় ও ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞান বা বিভিল আবেগের সঙ্গে পারচয় লাভের 
কোনো প্রয়োজন করে না।... বস্তুতঃ শিল্প বুঝত গেলে কোনো কিছুই জানবার 
দরকার নেই, শুধু বর্ণ ও রূপের বোধ এবং ন্িক্ষেত্রের জ্ঞান ।...মহান [শিল্পের 
এটিই বৌশম্ট্য যে এর আবেদন সর্জনীন ও শাশবত।”১২ রূপকৈবল্যবাদের 
উদ্দেশ হ'ল রপের এই বিষয়ণীনরপেক্ষ তাৎপযেরি দিকে দাঁন্ট আকর্ণ করা। 
তবে আমরা আগেই বলেছি শিঞ্পকে বিষয়-নিরপেক্ষ রূপে দেখাই এই মত- 
দের একমান্র লক্ষ্য নয়, কারণ কম্পনাবাদেরও একই লক্ষ্য- রপকৈবল্যবাদের 
বিশেষত্ব হ'ল বস্তুগতভাবে রূপের ধর্ম বিচার করা। শলওনার্ড বি, মায়ার 
এক জাযগায় বলেছেন- বস্তুগতরপে এন 'নৈবাপন্তকরুপে যে শিল্প- 
ধাবণা--এ ধারণা রুপবাদের প্রতি যে চালত প্রবণতা তার সঙ্গে স্পষ্টতই 
সপকিতি।১৩ রূপকৈবলাবাদে শিল্পীর সৃজন-মৃহূর্তের উপলাব্ধি, ব্যৃস্ত্ব 
বা মানাসক্তার প্রশন গৌণ, কোনো এক সমালোচকের ভাষায় বলা যেতে 
গারে-ীশজপকর্মেব মূল্য সৃজনপ্রাক্রয়া-নিরপেক্ষ, এমন কি কর্মটি পশর 
সাম্ট, না পারণণকের, না আগ্নয়াগারর বা ঝালাঁত থেকে উপচে পড়া কোনো 
কিছ7_এ সবই অবান্তর,১৪- ক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, কোন গুণে 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে এ প্রশ্নই বড়। সুতরাং দৃষ্টি হ'ল 'কোয়ালাটি অব্‌ 
স্ট্রাকচার" বা গঠনগত বোঁশিম্টযের 1দকে। 
আগেই উল্লেখিত হয়েছে সঙ্গীতে বিমূর্তর্পবাদীরা দাবী করেন যে 
সঙ্গীতই হ'ল পরামান্রক রূপের একমান্ নিদর্শন। স্বরের সঙ্গে স্বরের 
অন্বয়ী সম্পর্কে বাহঃপ্রকৃতির কোনো আভাস-ইঞ্গিত বা অন্তঃপ্রকৃতির কোনো 
প্রাতফলন নেই-বিশ্দদ্ধ রূপের তাৎপর্য নিয়েই স্বরসমূহের উদ্ভব। তবে এ 


১০২ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


প্রসঙ্গে বলা দরকার যে যাঁরা সঙ্গীতকে বিশুদ্ধ রূপের প্রতীকরূপে গণ্য 
করতে গিয়ে গাঁণতের সঙ্গে সম্পকিতি করেছেন তাঁরা বেশীরভাগ রুপ- 

বাদীদের সমর্থন পান নি। দেখা যায়, স্বরান্তরের পরিমাণ নির্ণয় তথা 
স্বরসংবাদ (কনসোন্যান্স) ও স্বরাববাদের (ডসোন্যান্স) অনুপাত 
নির্ধারণের চেষ্টা-তন্ত্রীর দৈর্ঘের আধারেই হোক্‌ অথবা স্বরকম্পনের 
গাধ্যমেই হোক্‌, বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে১৫ এবং 'বাভন্ন 
তাত্বক বা পদার্থাবদেরা এই সংস্কারে প্রবৃদ্ধ হয়েছেন যে “মানুষের মন 
কোন্‌ এক অজ্ঞত উপায়ে এমনই ভাবে গঠিত যার ফলে স্বরান্দোলনের 
সংখ্যাগত সম্পক্কট আঁবম্কার করতে সক্ষম এবং সহজবোধ্য সরল অন্- 
পাতের উপলাব্ধতে এক বিশেষ আনন্দ অনুভব করে।”১৬ এই গাঁণত- 
ভাত্তক বা ধ্বানতত্বভীত্তক মতবাদের প্রচলন সঙ্গত-সৌন্দর্যতত্বে থাকলেও 
তা যে প্রাতিষ্চা পায়ান তার কতগ্দাল কারণ রয়ে গেছে। প্রসঙ্গতঃ কারণগাঁল 
উল্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন ১৭-- 

প্রথম, গাণাতিক উপায়ে 'বাঁভন্ন স্বরান্তরকে নরেশ করা গেলেও 
সৈই স্বরাল্তরগুঁল যে সবদেশের সঙ্গীতে প্রচালত এমন কোনো 
নাঁজর নেই।১৮ সৃতরাং স্ন্দর সঙ্গীত-সৃন্টির একমাতত আধার-রৃপে 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসৃত বশ্দ্ধ স্বরগ্রামকে মেনে নেওয়ার যান্ত 
দুর্বল। প্রচলিত টেম্পা স্কেল ধ্বানিতত্বসম্মত না হয়েও যে স্ন্দর 
সঙ্গীতের আধার আ সর্বজন পরিচিত। 

দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ স্বরান্তরগাঁল সঙ্গীতে স্বাভাবক ভাবে বিকাশত 
হয়েছে কিনা তা অজ্ঞাত, সম্ভবতঃ আকাদ্মকভাবে এসে 1গয়ে গাণতগ্রাহ্য হয়ে 
উঠেছে। 

তৃতীয়তঃ অনুপাতগ্লি তরঙ্গদৈর্ঘকেই ানদেশি করে স্বর- 
সমন্বয়গ্লির সঙ্গে শ্রাত সংবেদনসমূহের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখানো যার না। 

চতুর্থতঃ অতিস্মন্দৰ রচনা যে অনুপাতগ্ীলকে অস্যন্দর রচনা অপেক্ষা 
বেশীমান্রায় প্রকাশ করে তা নয়। 

সুতরাং সঙ্গতকে সর্বাপেক্ষা রূপধমা্রূপে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যদি 
গণিত বা ধনিতত্বের সঙ্গে সম্পাকতি করা হয় তাহলে অঙ্াতসোন্দিয 
উদ্ঘাটনে অবশ্যই পথন্রম্ট হতে হবে। এ সম্বন্ধে এডংয়ার্ড হ্যানস্লিকের 
মন্তব্য প্রীণ্ধানযেগ্য--“যাঁদও গীণত সঙ্গীতের পদার্থ তত্ব-বিষয়ক 'দকাঁটকে 
জানার অপাঁরহার্য চাঁবকাঁঠ, তাহলেও পাঁরস্মাপ্ত রচনায় এর আভতীরন্ত মূল; 
আরোপ করা উঁচচত হবে না। কোনো সুর রচনায়, ত। সে ভালই হে।ক্‌ আর 
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মন্দই হোক, গাঁণতের প্রবেশ নেই। একতন্ত্রী বীণা নিয়ে, স্বরকম্পনের শিন্ন 
নিয়ে, স্বরান্তরের গাঁণাঁতিক অনুপাত "নয়ে পরীক্ষা-নরীক্ষার ব্যাপারগদীল 
সবই সৌন্দর্যতত্বের এলাকার বাইরে, এই প্রাথামক উপাদানগ্লির গুরু 
যেখানে শেষ হয়, সেখানেই সোন্দর্য-তত্বের সূত্রপাত ।৮১৯ হ্যনাস্লিকের পরের 
মন্তব্যটি আরো তাৎপরযপূর্ণ-"যে বস্তু সঙ্গীতের স্বরগ্রামকে প্রকৃত সঙ্গীতের 
রাজ্যে উন্নীত করে এবং পদার্থতত্বের পরাক্ষা-নিরীক্ষার উধের্ব উত্তোলিত 
করে তা বাহ্যক নিয়ল্লণমূত্ত--আঁত্বক, সুতরাং অপাঁরমেয়।”২০ গাঁণতাঁভীত্তক 
সঙ্গীত-ধারণার বিরুদ্ধে আর বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। 
গাণাতিক গবেষণা নিক্ষল প্রাতিপন্ন হলেও রুপকৈবল্যবাদের দিক থেকে 
যে মূল প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে তাহ ল এই মতবাদীরা শিল্প বা সঙ্গীতের 
গঠনগত বৌশম্টকে কি ভাবে সংাঁজ্ঞত করেছেন? এই বিষ নিয়ে আলোচনা 
করতে গিয়ে হ্যারল্ড ওসবোর্ণ এই আভমতই প্রকাশ করেছেন যে, এ সম্বন্ধে 
সন্তোষজনক বাখ্যা কেউই দিতে পারেন নি। অনেকে স্বর্পাঁটকে আনিবচনীয় 
বলে উল্লেখ করে মূল সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন। গঠনগত সৌন্দর্য কেবল 
উপ্লব্ধিবই বিষয়-বিশ্লেষণযোগ্য নয়, এ কথা বললে শিজ্পের ভালমন্দ 
বিচারেন সূত্র হিসাবে এই তত্তের কোনো মূলা থাকে না।২১ ওসবোর্ণ বলতে 
চৈয়েছেন- রূপের সামান্যধর্ম উদ্ধাটনের কাজটিতে আমরা বেশী দ্র অগ্রসর 
হতে পারনি। এমন কি ক্লাইভ বেল ভাবোন্মেকক-রূপে বিশুদ্ধ রূপের যে 
তংপর্ষ ব্যাখ্যা করেছেন ২২ তাও সন্তোষজনক নয়, তার প্রধান কারণ হ'ল 
শিল্প নিজে বা রসগ্াহ উভয়েই এই অনুদ্দীতর উপলাব্ধকে সমগ্র শৈল্পিক 
গুল্যের একটি অংশমান্ত বলেই মনে করেন_তার বেশ কিছু নয় ।২৩ গগনগত 
বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা ি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে হ্যারজ্ড ওসবোর্ণ 'নজে যে 
ব্যাখা দিয়েছেন, আমরা সংক্ষেপে তার উল্লেখ করবো । খস্থেটিকস আ্যান্ড 
কিটিািসজমূ গ্রন্থে এই আলোচনা প্রসজ্গে২৪ ওসবোর্ণ প্রথমেই বলেছেন--যে 
ধরণের সংগঠন প্রত্যেক শিল্পে শোল্পক চমৎকারিত্ব সৃষ্ট করে তা জোবক 
এঁক্য' বলে পাঁরাচত এবং জৈবিক এক্য হ'ল সেই সংগঠন যার সংশ্লিষ্ট অংশ 
এবং তাদের পারস্পারক সম্পর্ক সম্বন্ধে বাশ্লম্ট ধারণা গড়ে ওঠার আগেই 
সমগ্র সংগঠনাঁট একক রূপে প্রাতিভাত হয় ২৫ অর্থাৎ ওসবোর্ণের মতে পরস্পর 
সম্পৃক্ত অংশশুলি সমগ্রের সঙ্গে মিলেমিশে একটি দৃঢবদ্ধ সংগঠনে পরিণত হয় 
--রুপসৌন্দর্ষের লক্ষ্ণাট হ'ল তাই। ওসবোর্ঁণ আরো বলেছেন, যে 
কোনো সংগঠনই বেশশি বা কমমান্রায় জৌবক এঁক্য হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যটি লাভ 
করতে পারে এবং এই বৈশিল্ট্যই সমস্ত রকমের শিল্পকর্মের সোন্দর্য বা 


১০৪ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


উপয্স্ত চমৎকারিত্বের কারণ ।২৬ কিন্তু প্রশ্ন হ'ল 'বহ্‌ সমবায়ে এক রূপে 
সোন্দ্যের ব্যাখ্যাটি কি নতুন১ এই ধরণের মোটামুটি ধারণা যে পূর্বেও 
প্রচালত ছিল ওসবোর্ণ নিজেও তার উল্লেখ করেছেন২৭ এবং সঙ্গীতেও 
হ্যানাস্লককে আমরা এই ধরণের কথা উল্লেখ করতে দেখি২৮ এবং আমরা 
নি যে রবীন্দ্রনাথও সৌন্দর্যে সমগ্রতার প্রশ্নকে বড় করে দেখেছেন।২৯ তবে 
গঠনগত এঁক্য সম্বন্ধে ওসবোর্ণের ধারণার স্বকীয়ত্ব কোথায়? সম্ভবতঃ 
1নম্নোন্ত বিশ্লেবণে তার 'ন্জস্ব চিন্তার ছাপ রয়ে গেছে। সামাগ্রক একর 
আলোচনার 'দ্বতীয় পর্যায়ে ওসবোর্ণ বলতে চেয়েছেন-াঁবাভল্ন অংশগুীলকে 
বাঁচ্ছন্নভাবে একে একে যুক্ত করে সমগ্রের উপলব্ধি ঘটে না-ঘটে জটিল 
এঁক্য রূপে ৩০ এবং এই এককরপে উপলাব্ধির জন্য প্রয়োজন তীব্র চেতনার 
উল্মেষ--দৈনান্দিন জীবনে যার প্রয়োজন হয় না এবং একমাত্র শিস্প-উপলব্ধির 
ক্ষেত্রেই তা অপাঁরহার্য হয়ে ওঠে। সৌন্দর্যের আভজ্ঞতাকে আমরা মূল্যবান 
বলি এই কারণেই-সোন্দর্ফ আমাদের আস্তিত্বের অপেক্ষাকৃত সূস্পম্ট উপলাব্ধ 
ঘটায় ।৩১ 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রূপের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে হ্যারল্ড ওসবোর্ণ দুটি 
উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন; এক, রূপটি সামাগ্রক এক্যে পরিণত হতে পারলে 
তবেই তা স্ন্দর হয়ে ওঠে অর্থাৎ সামাগ্রক সৌষম্যেই শিল্পের চমৎকারত্ব 
নাহত। দুই, জটিল এঁক্য উপলাব্ধর জন্য যে তীর চেতনার উন্মেষ ঘটে তা 
কোনো লৌকিক বিষয় বা বস্ত্র সংস্পর্শে ঘটে না। সৃতরাং শৈল্পিক রূপ- 
নিরণক্ষণের আনন্দ তীব্র চেতন-মনের আনন্দ। হ্যারল্ড ওসবোর্ণ অর্গানিক 
ইউীনাট'র ব্যাখ্যা দিতে 'গয়ে এ কথা মনে কাঁরয়ে দিয়েছেন ষে, বাহরাবরণের 
[বিশুদ্ধতা শৌল্পক চমৎকারত্ব সাঁন্টর পক্ষে যথেষ্ট নয়”কোনো সূত্রের 
তাধারে রূপাঁনর্মীণ করা যায় না. যে রুপকে বিশ্লেষণ করে বা সত্র দিয়ে 
বোঝানো যায় তা কৃত্রিম এবং তা জৈবিক চিত্রের অর্গানিক কনাফগারেশন) 
প্রকৃত স্বর্পটি লাভ করতে পারে না।৩২ 

হ্যারল্ড ওসবোর্ণের অগ্গানক ইউনিটি বা জৈবিক এঁক্যের মোটামুটি 
পারচয় হ'ল এই। বলা বাহুল্য শিল্পকে গঠনগত এঁক্যরপে দেখতে গেলে 
অবশ্যই সঙ্গাতিকেও একই দাঁন্টতে দেখতে হয় এবং বুঝতে অস্মাবধা নেই 
যে সঙ্গীতের স্বরূপ এই তত্ের আধারেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। মর্মার্থ হ'ল 
এই- সঙ্গীত মূলতঃ স্বর-সংগঠনাবশেষ এবং স্বর বা স্বরান্তরকে ভেঙ্গে 
ভেঙ্গে দেখাব মধ্যে সংগঠনের চরিত্রটি বোঝা যায় না-বোঝা যায়, স্বর-সংহাতি 
রূপে উপলাহ্ধির মধ্যে। সঙ্গীত যাঁদও ধবানর 'িবিধ বৈশিষ্ট্য 1নয়ে প্রকাশিত 


সঙ্গীতে রূপকৈবল্যবাদ ১০৫ 


_গ্দণগত, তীব্রতাগত ও স্বরগত এবং সেই সঙ্গে ছন্দ-বোশিষ্ট্য নিয়ে, তবুও 
লক্ষ্য করার বিষয় যে যন্-পাঁরবর্তনে, ধবানর তীব্রতা বা স্বরগ্রামের (স্কেল) 
উচ্চতা বাঁড়য়ে কিন্বা কমিয়ে এবং এমন কি ছন্দ-পারবর্তনেও সুরটি একই 
থেকে যায়। অর্থাৎ সঙ্গীতের (মেলাড) সংগঠন বলতে মুখ্যতঃ স্বর ও 
স্বরান্তরের মিলিত রূপকেই বোঝায় ।৩৩ গ্া্ণাতিকভাবে কোনো মেলডির 
শুন্তর্গতি বাভন্ন স্বরান্তরের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেলেও শ্রুতি-সংবেদনে 
মেলডি পূর্ব ও প্রত্যক্ষলব্ধ, সরল সংবেদনসমূহের যৌগিক রূপ নয় বা 
সরল সংবেদনে বিশ্লেষিত করে বোঝবার বিষয় নয়।৩৪ হ্যারড ওসবোর্ণ 
একথা অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, সঙ্গীতে ছন্দ-উপাদানের 'বাশষ্ট ভূঁমকা 
রয়ে গেছে এবং প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীত উচ্চ পর্যায়ের রূপ-স্বাতন্ম্য পেতে পারে 
না, যদি না কিছু পারমাণ ছন্দ-উপাদান সমন্বিত হয়।৩৫ বিশেষ লক্ষণীয় 
খে, সঙ্গীত কাল-পাঁরধির মধো সন্টারত বলে সমগ্র রূপের 'ির্ধাসাট সুর 
সমাপ্তির পর শ্রোতার কল্পনায় উদ্ভাঁসত হয় ৩৬ অর্থাৎ 'স্থরাঁচন্রে সমগ্রতাকে 
যৈমন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা হয়, সঙ্গীতের মত গাঁতিময় শিল্পে তা স্মৃতিভোগ্য 
হায় ওঠে। ওসবোর্ণ বলেছেন, শ্রুতর্পাঁটির 'বাভন্ন বৈচিন্াকে একে একে 
স্মরণ করা বা গুন গুন করে কল্পনায় জোড়াতালি দেওয়া রসাস্বাদন বাত্তর 
কাজ নয়, এক সঙ্গে স্মৃতিতে ধ'রে রেখে উপলব্ধি করাই তার কাজ এবং এর 
জন্য প্রয়োজন সহজাত ক্ষমতা ও শিক্ষা । সুর-রচনার সত্রজ্ঞান বা বিশেষ 
এ্চনার গঠন-বৈশিমগ্য সম্বন্ধে ওপপাঁত্তক জ্ঞান রসগ্রহণের সহায়ক হলেও সঙ্গীত 
শবণকালে সূন্রসংস্কারকে এক পাশে রেখে রস্ণহণে মগ্ন হতে হয়। সঙ্গীতের 
প্রকৃত মর্ম উপলাব্ধর জন্য প্রয়োজন শ্রবণোন্দয়বাস্তর অনুশীলন এবং 
মনোসংযোগ ক্ষমতার উন্নয়ন: তবেই জটিল গঠনগত এঁক্যাট মনের মধ্যে যথাযথ 
ভাবে প্রাতিভাত হতে পারে। 

রূপকৈবল্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হ্যারল্ড ওসবোর্ণের শিল্প ও সঙ্গীত 
বিশ্লেষণের চিন্রাট হ'ল এই। সার কথা আমরা যা বুঝেছি তাহ'ল সঙ্গত 
তথা শিল্পে সামাগ্রক সৌষম্যই রূপসোন্দর্যের প্রতাীঁক। 


বলা বাহুলা শিল্পতত্বে কোনো মতই নিরঙ্কুশ সমর্থন পায় নি এবং 
সামাগ্রক একোর সত্রটকে প্রাতিষ্ঞা করার এই যে চেস্টা, এই চেষ্টাও একই 
ভাবে- যাঁরা 'শল্পকে রূপসর্বস্ব বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো 
তাঁত্বকের মনঃপৃত হয়'নি। এই নীতিকে মেনে নিতে যাঁদের আপাতত তাদের 
বন্তব্য হ'ল৩৭- সঙ্গীতের সমগ্র গঠনাবন্যাসকে অখণ্ডরূপে চিন্তা করতে গেলে 


১০৬ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


খণ্ডর্পগ্যালর স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত হয় এবং সঙ্গীত স্থাপত্যসদ্‌শ 
একটি জড় চরিত্রে পারণত হয়ে পড়ে ।৩৮ সঙ্গীতের প্রবহমান রুপাঁট অনড় 
অচলবৎ অখণ্ড ধ্যানমূর্তিতে প্রতিফলিত নয়। শ্রোতার কাজ হ'ল, একের পর 
এক উন্মোচিত রূপগ্যালিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে সমাস্তির পথে এশিয়ে 
যাওয়া-এই এগয়ে যাওয়ার পথে বহু বিচিত্র রূপ দেখার যে আভিজ্ঞতা- 
অখণন্ডর্পে সঙ্গীত-চিন্তার মধ্যে তা প্রতিফাঁলত হয় না। অখণ্ডের দিকে 
লক্ষ্যকে কেণ্দ্রীভূত করতে গেলে সক্ষম বোচত্রযগ্যাল যেমন দাঁষ্টর আড়ালে 
চলে যায়, তেমন আবার খন্ডরুপগ্যাল হয়ে দাঁড়ায় একান্তভাবে অখণ্ড 
?£নভরি।৩৯ কিন্তু খণ্ডর্পগূলি আকর্ধণীয় কেবলমান্্র অখণ্ডতার পরি- 
পোষক বলেই নয়, তাদের স্বাঁনভরতার গুণেও এবং যেহেতু খণ্ডের মাধ্যমে 
অখন্ডকে পাওয়া সেহেতু খণ্ড-সৌন্দর্য উপোক্ষত হবার নয়। তাঁদের আরো 
বন্তব্য, সঙ্গত গাঁতিময়_সঙ্গীতের গাঁতিপথ নিরাীক্ষণের প্রাতিমূহূর্তের যে 
নাটকীয় উপলাব্ধ-_ আশা-নরাশার যে দবন্দময় আভিঙজ্ঞতা তা রূপ- 
সমগ্রের অনুভূতিতে অনুপাস্থত। সুতরাং সঞ্গটতের ব্যাখ্যাটি এমন হওয়। 
প্রয়োজন যা তার গাতিময়, প্রাণস্পন্দনময় রুপাঁটকে তুলে ধরতে পারে। 

এ রকম অভিমত যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে লিওনার্ড ব, মায়ারের 
নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। তিনি তাঁর 'ইমোশন আ্যান্ড মানং ইন্‌ মিউীজক্ত গ্রন্থে 
এবং শমউজিক দি আর্টস্‌ আযন্ড আইভিয়াস্‌' গ্রন্থে সঙ্গীতের এই চলিষ্ণু 
রূপের ব্যাখ্যা কি হওয়া উচিত তা বোঝাবার চেম্টা করেছেন। এ প্রস্জ্গে 
আমরা তাঁর ব্যাখ্যাটকে সংক্ষেপে নিজেদের ভাষায় বিবৃত করার প্রয়োজন 
অনুভব করাছ। সাঙ্গীতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মায়ায়ের গোড়ার কচ 
হ'ল--কোনো স্বর বা স্বরককম তখনই তাৎপর্ষপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে 
প্রবতর্স স্বর বা স্বরক্ষমের ইট্গিত বা সম্ভাবনা থেকে যায়।৪০ যেমন 
প্রাকৃতিক বা বাস্তব কোনো ঘটনাপ্রবাহের একটির মধ্যে অপরটির ইঙ্গিত 
থেকে গেলে আমরা তাকে তাংপয্পর্ণ বলি-মেঘের তাৎপর্য ঝড়ের বা 
বন্টর সম্ভাবনায় কিম্বা শেষরাত্রের পূর্বাকাশের স্বছতার তাৎপর্য প্রত্যুষের 
সচনায়--অর্থাৎ যে ঘটনার মধ্যে পরবতরট কোনো ঘটনার পূর্বাভাস থাকে সেই 
ঘটনাটি আমাদের কাছে যেমন অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়, তৈমন ভাবে সঙ্গীতের 
এক একাঁট স্বর বা স্বরগূচ্ছ অর্থদ্যোতক হয়ে ওনে। 

সঙ্গীত সূর-বাহর্ভূত কোনো বিষয়কে অর্থাৎ বাস্তব কোনো রূপকে 
নরদশশি করতে পারে। সেক্ষেত্রে সঙ্গীতের তাৎপর্য হয়ে ওঠে আভধামৃূলক 
(ডোঁজগৃনোঁটিভ্) । সাধারণভাবে কোনো িছ্‌ব অর্থ বা তাৎপর্য এই দুই 


সঙ্গঁতে রূপকৈবল্যবাদ ১০৭ 


ভাবেই গড়ে ওঠে সমজাতীয় অথবা ভিন্ন জাতীয় উপাদানের কোনো বস্তু বা 
বিষয়কে সাচত করার মধ্যে। যেমন কথ্যভাষার শব্দসঙ্কেত শাব্দিক তাৎপর্য" 
ছাড়া অন্য তাৎপর্য বহন করে, আবার প্রকীতির ঘটনাবলীর মধ্যে সমজাতীয় 
(প্রাকৃতিক) অথচ অন্য ঘটনার হাঙ্গত থেকে যায়-যে কথা আগেই উল্লিখিত 
হ'ল। স্বরসঙ্কেতেরও একই ভাবে দ7াট তংপর্য থাকতে পরে, তবে লৌকিক 
ধারণা-নরপেক্ষভাবে সঙ্গীতকে উপলান্ধী করতে গেলে শ্রীযুক্ত মায়ারের 
মতে স্বরক্রমের অন্তর্নিহত তাৎপর্যের (এমবাঁডড্‌ মানং) অর্থাৎ সুরের 
গতিপ্রকীতির তাংপযের আধারে বুঝতে হবে 1৪১ 
কি উপায়ে সঙ্গাঁতের এই তাৎপর্যট প্রকাশ পায় এ সম্বন্ধে িছহ বিস্তারিত 
ভাবে শ্রীয্যন্ত মায়ারের দৃষ্টিকোণ থেকে যা জানাবার তাহ'ল এই-_ | 
ইান্দ্রিয়লব্ধ উপাদানসমূহকে সুনিয়মিতভাবে রূপ দেবার চেস্টা হ'ল 
মনের সহজাত ধর্ম। উপাদানের কোনে। এলোমেলো বিন্যাস মন গ্রহণ করে 
না, তাকে রূপে সাজিয়ে তোলাই তার প্রবণতা, ভবে কোন্‌ রূপে সাঁজয়ে 
তুলবে তা তার আভজ্ঞতাই 'নদেশ দেয়-এক কথায় মান্য তার সহজাত 
গুবণতা ও অভজ্ঞতার মাধামে হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানগয্ীলকে সমাম্টিবদ্ধ করার 
চৈস্টা করে। সঙ্গীত গতিময়, সৃতরাং বাহ্য-ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে মনের কাজ। 
যেমন অভিজ্ঞতার আধারে একটি সুসংগত পাঁরণাতির প্রত্যাশা করা, তেমন 
সঙ্গীতেও শ্রোতার মন বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত-আভিজ্ঞতার আধারে সম্ভাব্য 
গারণতির কথা চিন্তা করতে অভ্যস্ত এবং এই পাঁরণাতির চিন্তা ব প্রত্যাশার 
মধ্যেই সঙ্গীতের তাৎপর্য নিহত । সঙ্গীত সর্ব"নীন ভাষা নয়, নানা ভাষা- 
উপভাষার মত সঙ্গঈীতও দেশভেদে, জাতিভেদে ববাঁচন্ররূপী। কেবলমান দেখা 
মায় কয়েকাট ম্বরোপাদান বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত-পদ্ধাতিতে সাধারণ ধর্মরূপে 
প্রচলিত, যথা_সর-পণ্চম, সুব-মধ্যম সম্পর্ক, কিন্তু এই সাধারণ ধর্মের 
অভিজ্ঞতার আধারে বিশবসঞঙ্গীতের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। দেশভেদে, 
জাঁতভেদে স্বরের বিন্যাস-প্রকরণের বিশেষ বিশেষ রীতি লাক্ষিত হয়, সেই 
রশীতির স্বরপ্রস্তানের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে না পারলে, তার সম্ভাব্য গতিপথ 
সম্বন্ধে কোনো ধারণা বা অনুমান গড়ে উঠতে পারে না এবং সেদিক থেকে 
যে সঙ্গীত কোনো প্রত্যাশা গড়ে তুলতে পারে না সে সঙ্গীত অর্থহনন অর্থাৎ 
অপাঁরিচিত সঙ্গীতমান্রই নিরর৫থক। 
তাহলেই দেখা যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত মায়ারের দঁষ্টকোণ থেকে সঙ্জীতের তাৎপর্য 
সঙ্গীঁত-রীঁতির কোনো সাধারণ কাঠামোর আধারে 'র্ধারিত হবার বিষয় নয় 
-দেশকালের আধারে শ্রোতার অভিজ্ঞতার 'ভিত্ততে নিরাঁপত হবার বিষয় । 


১০৮ সঞ্জাশতের শিল্পদর্শন 


সেইজন্য সাঙ্গীতিক তাৎপযেরে নীতিসম্মত সংজ্ঞাটি হ'ল এই--যাদ [বিশেষ 
কোনো সং্গীত-রীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একাট স্বর বা স্বরক্ষম সঙ্গীতের 
গতিপথে অন্য একটি স্বর ব। স্বরকম যে মোটামুটি ?না্ট মৃহূর্তে আসন্ন 
হয়ে উঠছে এমন ইঙ্গিত করে বা অভ্যস্ত শ্রোতার মনে এমন প্রত্যাশা জাগায় 
তবেই সঙ্গীত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ।৪২ এ সম্বন্ধে আরো যা জানাবার তা 
হল--_কোনো সঙ্গটত-রগীতির গঠনভাঙ্গর সঙ্গে বিশেষভাবে পারাচত হয়ে 
উতপে, সেই গঠনভঙ্গির একট আদর্শ (নম) মনের মধ্যে আধার করে। 
খদটনাটি সব কিছু মনে ধরে রাখা সম্ভব নয়-ধরে রাখা সম্ভব কেবল একা 
কাঠামেকে এবং তারই ভক্তি সম্ভাবা স্বর বা স্বররূম সম্বন্ধে 
শ্রোতার যা ক প্রত্যাশা । সঙ্গীত শোনাকালীন প্রত্যাশা দূ রকমের হতে 
পারে, এক, সুপ্ত বা লেটেন্ট, আর এক সাৰ্ুয় বা আকৃাটিভ্‌। সুপ্ত প্রত্যাশা 
বলতে বোঝায় স্বচ্ছন্দ িন্তাপ্রবাহকে অর্থাৎ ব্যবহারিক অভ্যস্ততাকে-যে 
সম্বন্ধে আমরা অচেতন থাঁক। ৪৩ যেমন কোনো অভ্যস্ত রীতিতে কাজ করার 
সময় বা কোনো গতানূগাতিক রাীীতর কাজকে প্রতাক্ষ করার সময় মনের যে 
অবাাহত প্রবণতা কারকরা হয়__সঙ্গশতেও এমনাঁটি ঘটতে পারে অর্থাৎ সুরটি 
গতানুগাতিক পথে চললে শ্রোতার মনে বিশেষ কোনো ভাবনার কারণ ঘটায় 
না। যাঁদ কোনো সঙ্গীত তার গঠনভঙ্গির বোৌচন্রে সুপ্ত প্রতাশাকে বা 
তভ্যস্ত মানাঁসক প্রাক্ুয়াকে ব্যাহত করে, তবে সম্ভাব্য পারণাতি সম্বন্ধে সক্রিয় 
প্রত্যাশা (আবেগর্পে অথবা সচেতন ন্তার্পে) উদ্ভূত হয়।৪৪ এরই 
আধারে শ্রীযুন্ত মায়ার সঙ্গীত-তাৎপর্ধের সংজ্ঞাঁটিকে ছু পাঁরমাঁজত করে 
এই ভাবে দাঁড় করালেন_ যে স্বর-প্রাক্িয়া প্রত্যাশিত ও সম্ভাব্য পথে অব্যাহত 
ভাবে সঞ্টাঁলত হয় তাকে ভাৎপর্ষের দক থেকে িনরপেক্ষ (নিউদ্রাল) বলতে 
হয়,9৪৫ অর্থাৎ তাৎপর্যপূর্ণ বা তাতপর্যহীন কোনোটাই বল! যায় না। সাঙ্গনী- 
তিক তাংপর্যের উদ্ভব ঘটে তখনই যখন আমাদের প্রত্যাশা বা অভ্যস্ত মানীসক 
প্রক্রিয়া ব্যাহত বা 'বলাম্বত হয়ে পড়ে।৪৬ তাহলে সাঙ্গশীতিক তাৎপর্যের 
সংজ্ঞা শেষ পযন্তি মোটামুটি এই দাঁড়াচ্ছে- কোনে স্বর বা স্বরক্লম সম্ভাব্য 
পরিণাঁত সম্বন্ধে আনশ্চয়তার স্যা্ট করলে তবেই সাঙ্গণীতক তাংপর্যের 
উদ্ভব ঘটে ।৪৭ শ্রীবাস্ত মায়ার সংবাদ বা ইনফরমেশন" বলতে এই বিশেষ 
তাৎপর্কেই বৃঝেছেন-যা আনিশ্চয়তা জাঁগ্য়ে তোলে তাই সংবাদ।৪৮ স্বর 
ব। স্বরকমের বিশেষ পাঁরণাঁতির সম্ভাবনা যত বেশী (অর্থাৎ কাঠামোঁটি যত 
নেশন পাঁরমাণে গতান্‌গাঁতিকতার ধাঁচে গড়া) ততই তা তাৎপর্যাবহীন এবং 
সংবাদ 'হিসাবে তা নগণ্য৪৯ এবং 'বাশিন্ট পাঁরণাতির সম্ভাবনা যত কম (অর্থাৎ 
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অনিশ্যয়তার সম্ভাবনা যত বেশী) সংবাদ হিসাবে ততই তা উল্লেখযোগ্য। 
বলা বাহনল্য শ্রীয,ন্ত মায়ারের দৃষ্টতে সাঙ্জীতিক মূল্য ও সংবাদ একই-- 
কোনো একটি সুর-রচনায় সংবাদের পারমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হ'ল মূল্য 
বাঁদ্ধ পাওয়া ।৫০ 

প্রশন জাগতে পারে, এই আনশ্চয়তার উদ্ভবকে শ্রীষুস্ত মায়ার মূলাবান 
বলে মনে করলেন কেনঃ শ্রীধ্যন্ত মায়ারের ধারণা আঁনশ্চয়তা বা বাধাবপাত্ত 
যেখানে, সেখানেই আত্ম-উপলম্ধির সৃচনা৫১ এবং এই কারণেই তা মূল্যবান। 
যে সঙ্গীত প্রত্যক্ষভাবে ইীন্দ্রিয অনুভূতিকে জাঁগয়ে তোলে সেই সঙ্গীত 
অপেক্ষা নানা ব্যতিক্রম ও আনশ্চয়তার উদ্বোধক যে সঙ্গীত-সেই সঙ্গঈতের 
মূল্যই বেশী ।৫২ 

শ্রীযুন্ত মায়ারের বিশ্লেষণ থেকে এইটুকু স্পম্ট হয়ে উঠছে যে সঙ্গীত 
(শোনাকালীন শ্রোতা যে নাটকীয় ঘাত-প্রাতঘাতের সম্মুখীন হন৫৩- শ্রোতার 
এ এক বিশেষ উপলাব্ধ এবং এই উপলাব্বির মধ্যেই সঙ্গীতের তাৎপ্য' 
বা চমৎকা'রত্ব 'নাহত। 

এরপর শ্্রীষুন্ত মায়ারের বন্তবোর আর বেশী কিছ উল্লেখ না করে 
সঙ্গশীতক তাৎপর্যকে তিনটি স্তরে তীন ষেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার 
পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো । সঙ্গীতের ক্রমোন্মেষময় রূপে তিন 
প্রকার তাৎপষেরি উদ্ভব হয়_অনুমানমূলক োইপথেটিকাল), প্রতীয়মান 
(এাঁভডেন্ট) ও চূড়ান্ত (ডেটারমিনেট) । সধাক্ষপ্ত পরিচয় হ'ল এই-- 
পরবতাঁ স্বরসমাগম প্রত্যাশিত হলে পূর্ব" স্বর বা স্বরক্রম অনুমান- 
মূলক তাৎপর্য বহন করে ।৫৪ সমাগত স্বর বা স্বরকমের সঙ্গে সম্পর্ক 
উপলব্ধ হলে পূর্ববতার্ঁ স্বর বা স্বরক্রম প্রতীয়মান অর্থে পারণত হয়। 
প্রতীয়মান অর্থ অনুমানমূলক অর্থের দ্বারা সংশোধিত হয়ে ওঠে অর্থাৎ 
পরিণামটি শুধু ঘটন্ামান্র নয়, এটি প্রত্যাশিত অথবা অপ্রত্যাশিত ।৫৫ উল্লেখা 
ষে পরবতাঁ স্বরসমূহ উপস্থিত হয়ে শুধুমান্ন প্রতাঁয়মান অর্থ স্থির করে না, 
নতুন করে অনুমানমূলক অর্থ গড়ে তোলে। চূড়ান্ত (ডেটারমিনেট) অর্থ 
হ'ল নানা স্তরের অনুমানমূলক ও প্রতীয়মান অথেরি মাধ্যমে গড়ে ওঠা 
সামাগ্রক তাৎপর্য । ৫৬ 

িলওনার্ড বি, মায়ারের বন্তব্য সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের উপযোগন যা জানাবার 
তা এই পর্যন্তই যথেজ্ট। সঙ্গীতের দ্বর্প-বিশ্লেষণে লেখকের কাছ 
থেকে আমরা সূক্ষন দ্‌ম্টিভঙ্গির পরিচয় পাই এবং সঙ্গীতের গাতিধর্মকে 
বিমূর্তরূপবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার সযত্ব চেষ্টাও দেখতে পাই। 
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তবে তাঁর বন্তব্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধপক্ষের কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে কনা 
সোঁদকটি আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। তার আগে এই মতবাদের পারি- 
প্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা--পনরাবান্ত হলেও নিজেদের মতন করে বলে নিতে 
ঢাই।- 

সহজাত সঙ্গাতবোধ সঙ্গীতের গঠনগত বৈশিল্ট্য অনুধাবনের সহায়ক 
হলেও একমান্নর অবলম্বন নয়, আঁ্জত অভিজ্ঞতার লক্ষণীয় ভূমিকা সাঙ্গনীতক 
রূপের মর্মার্থ উপলব্ধির মূলে রয়ে গেছে। সঙ্গীতের জগং লৌকিক 
আঁভজ্ঞতা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রূপের জগৎ। স্বভাবতঃই সঙ্গীতকে সঙ্গীতের 
মধ্যে দিয়েই জানতে হয় অথণৎ সঙ্গীতের মর্ম উপলব্ধির ভীঁত্তাটিকে সঙ্গীত 
অভিজ্ঞতা ও অনুশনলনের মধ্যে দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয়। তবে এই 
আভিজ্ঞতার একাঁট দেশগত বা জাতিগত আবরণ থেকে যায়, যার ফলে এক 
দেশের সঞ্গখীতের পর্যাপ্ত আভজ্ঞতাও অন্য সঙ্গীতের রস-গ্রহণের সহায়ক 
হয় না। আন্তদেশীয় যোগসূত্র বলতে যা বোঝায় তা হ'ল সুর-পণম বা 
সর-মধামের মত স্বরসংবাদ-নিঃসন্দেহেই একটি ক্ষীণসূত্র, যা বশবসঙ্গীতের 
রূপরহস্য ভেদ করতে পারে না। সঙ্গনতের উপলব্ধি কথ্যভাষার উপলাব্ধর 
মত--অভ্যস্ততার ফলে চিন্তা যেমন স্বচ্ছন্দ গাঁতিতে শব্দসঙ্কেতের অনুগামী 
হয়, ঠিক তেমন ভাবে স্বরসঙ্কেতের অনুগামী হতে পারলে তবেই সঙ্গীতে 
রসগ্রহণ সম্ভব। এই কারণে অভ্যস্ত শ্রোতার কানে নিজের দেশের সঙ্গত 
মাতৃভাব'র মতই স্পম্ট ও প্রাপ্জল। 

সৃজনশীল প্রতিভার কাজই হ'ল রুপকর্মে আভনবত্ব আরোপ করা.৫৭ 
ফলে রুপকর্মমান্রই কিছ না কিছু স্বকীয় বৌশম্ট্য নিয়ে আঁবভূত হয়। 
সঙ্গীতের মত গাঁতিময় শিল্পে রপের এই বোঁশঘ্টা বা বোচন্নাকে বিশেষ 
ধরণের মানাঁসক 'ক্রিয়া-প্রীক্ুয়ার আধারে শ্রোতারা উপলাব্ধি করেন। শ্রীয্স্ত 
মায়ারের তত্ব-অন্মযায়ী তার ব্যাখ্যা হ'ল এই-পূর্বশ্রুত সুরগাঁল শ্রোতার 
স্মৃতিতে যে রূপাদর্শ নিয়ে আধার করে সেই রূপাদর্শকে সম্বল করেই 
শ্রোতার মন পারবেশিত সূর-রচনার সম্ভাব্য গতিপথের দিকে অগ্রসব হতে 
হাকে। নতুন সুরের গাঁতপথ কিছুটা অপাবিচিত বলেই সূরটি তার প্রতি 
বকেই শ্রোতার পূর্বপ্রতাশা ব্যাহত করে এবং নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। 
এই ভাবে প্রতঢাশার কখনো ব্যর্থতা, কখনো পর্শতার মধ্যে দিয়ে সমগ্র প্রত্যাশার 
পরিপূর্তি ঘটে।-এই বিশ্লেষণের মাধামে যে বিষয়টি লক্ষ্য করার তা হ'ল 
সঙ্গীতে প্রত্যাশার উদ্ভবকে-_বিশেষতঃ মনের গাঁত প্রাতিহত হওয়ার ফলে 
বে সাক্রিয় প্রত্যাশা বা আনশ্চয়ভার উদ্ভব ঘটে সেই সমস্ত ম্হর্তগরীলিকেই 
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এই মতবাদ বিশেষ তাৎপয্পূর্ণ বলে গণ্য করেছে অর্থাৎ এই মতবাদের লক্ষ্য 
কেন্দ্রীভত হয়েছে সঙ্গীতের চাঁলফ, রূপের মধ্যে পাওয়া নানা খণ্ড বোৌচন্রের 
প্রাত-সঞ্গীত শ্রোতার মনে নানা প্রত্য/শ।, উদ্বেগ ব। সঙ্কট জাগয়ে তুলতে 
পারে বলেই সঙ্গীত আকর্ষণীয় ও তাৎপধপূণ এমন একটি ধারণা বিশেষ 
প্রাধান্য পেয়েছে । কিন্তু এই ধারণ।টও সবণ্তঃকরণে মেনে নেবার মত নয়। 
এ কথা অনস্বীকার্য যে, গতানুগতিক ভাবে এগিয়ে চলা এবং বাধাবঘেনর মধ্যে 
ওগ্রসর হওয়া এই দ;য়ের মধ্যে অন্ুভূতির পার্থক্য থেকে যায়, কিন্তু ?শল্পের 
চরম লক্ষ্য কিঃ নিশ্চয়ই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটানো ? ধলা বাহুল্য ষে, 
এ কথা এই মতবাদ উপেক্ষা করোন ৫৮ তা না করলেও সাঙ্গীতিক চমৎ- 
ক্ারত্বের প্রশ্নে তার লক্ষ্যকে অনিশ্চয়তা বা ব্যতায়ের দিকে কেন্দ্রসভূত করে 
প্রশ্নের অবকাশ রেখেছে । 

সঙ্গীতকে 'ডায়নামক' রূপে প্রাতাচ্চত করতে "গয়ে সম্ভবত এ রকম 
একটি নীতিকে আশ্রয় করতে হয়েছে। উদ্দেশ্য হয়ত এই যে চরম পাঁরণতির 
উপর লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করার অর্থ হ'ল সঙ্গণীতকে 'স্ট্যাটক্‌” করে তোলা । তা 
সত্তেও প্রশ্ন তুলতে হয় এমন একটি দৃঁষ্টভাঁঙ্গ সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্যকে 
তুলে ধরতে পারে কিনা? দ্বিতীয়ভঃ সংগ*নবাদীরা বলবেন শিজ্পতত্বের 
কাজ হ'ল সাধারণ ধর্ম আবচ্কার করা-একটি সাধারণ সূত্রের মাধ্যমে প্রাতাট 
1শল্পকলাকে সমান্টবদ্ধ করা, এই কারণে বিশেষ ধর্মকে কোনো ?শল্পকলার 
মূল বোঁশম্ট্য বলে মনে করার মধ্যে অব্যাপ্তিদেষ থেকে যায়, সৌদক থেকে 
গঠনগত এক্যের সূত্রাটি সর্বপ্রকার শিল্প-প্রজা” "র বোৌশম্ট্যে আরোপিত হবার 
পক্ষে প্রশস্ত । -এই আলোচনার উপসংহার এখানেই । 

শিজ্পতত্ের মূল চারাঁট মতবাদ-অনূুকাতিবাদ, ভাববাদ, কল্পনাবাদ ও 
রূপকৈবল্যবাদের পরিপ্রোক্ষতে সঙ্গীতের সংজ্ঞা ও স্বরুপ-বিশ্লেষণের কাজ 
সম্পূর্ণ করা গেল; খুটিনাটি আলোচনার আরো অবকাশ থাকলেও 
আলোচনাকে অনাবশ্যক বিস্তারিত করে আমরা গ্রন্থের পরিসরকে বাড়ানোর 
প্রয়োজন মনে করলাম না। এই কট মতবাদের মধ্যে আমরা রুূপকৈবল্য- 
বাদকেই সঙ্গীতের স্বরুপ-ীবশ্লেষণে আঁধিকতর নিভরযোগ্য সংজ্ঞা বলে মনে 
কঁরি। সমস্যার হাত থেকে কোনো মতবাদই ম্ন্ত নয় এবং রুপকৈবল্যবাদের 
িতরেও যে অন্তার্বরোধ রয়ে গেছে তাও আমরা লক্ষ্য করোছি, তা সত্তেও 
মতবাদাঁট সঙ্গীতের স্বরূপকে তথা শিল্পের সামান্য-স্বরুপকে যে আঁধিকতর 
স্পম্ট আলোকিত করতে সমর্থ সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। উল্লেখ্য 
ষে সঙ্গীতে সাপেক্ষবাদ ও নিরপেক্ষবাদের দ্বন্দে ভাববাদ ও রুপকৈবল্যবাদ 


১১২ সঞ্গনতের শিজ্পদর্শন 


গরস্পর পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দী। অন্য মতবাদগুলি প্রতিদ্বান্দিরতার 
ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারোন। একটি কথা- সংগীত শ্রোতার 
মনে কোনো না কোনো উপায়ে আবেগ উদ্দীশিত করে এ কথা বাস্তব সত্য 
এবং এই বাস্তব সত্যের আধারে ভাববাদের আত্মপ্রাতষ্ঞার 'বশেষ চেষ্টা। 
তাদের চেষ্টা এ কথাই প্রাতিপন্ন করা যে ভাবোদ্দীপনেই সঙ্গীতের চরম 
উদ্দেশ্য নাহত। রুপকৈবল্যবাদরা এই সত্যকে অর্থৎ সঙ্গীতের ভাবোদ্দীপন 
শান্তকে অবশ্যই মেনে নেন, তা সত্তেও তারা একথাই প্রমাণ করতে 
সচেষ্ট মে, সঙ্গীতে ভাবের ষে উপলব্ধি ঘটে তা সঙ্গীত-সৌন্দর্য উপলাব্ধর 
ক্ষেত্রে একটি গৌণ ব্যাপার । তারা বলতে চেয়েছেন আভজ্ঞ শ্রোতারা আবেগের 
প্রভাব থেকে অনেক পারমাণে মস্ত: স্বরের বিন্যাস-বৈশিষ্ট্কে তাঁরা 
আবেগ দয়ে অনুভব না করে বোধসত্তা দিয়ে উপলাব্ধ করার চেষ্টা করেন। 
কলাতত্বে অনাভজ্ঞ শ্রোতাবা অপেক্ষাকৃত স্পর্শকাতর_সুরের স্পর্শেই 
ভাবাবঘ্ঠ হয়ে প্ড়েন। সোঁদক্ থেকে বোদ্ধা বা সমঝদার শ্রোতাদের 
ধর হ'ল সংযত হয়ে স্বরের বন্যাস-প্রকরণের তাৎপর্য অনুভব করা ।৫৯ তবে 
বোদ্ধা বা অভিজ্ঞ শ্রোতারা যে কখনো কখনো স্বরের প্রয়োগ-বোৌশিষ্ট্ে 
ভাবোদ্দীশিত হয়ে ওঠেন না তা নয়, তাঁদের চেষ্টা পরক্ষণেই সেই 
প্রয়োগকৃশলতাকে লক্ষ্য করা-কোন বৈশিষ্ট্যে স্বর বা স্বরসমূহ রূপের 
চমৎকাঁরত্ব সৃম্টি করলো তাকে হৃদয়ঙ্গম করা অর্থাৎ একটি 'বচারাতনক চেতনা 
বোদ্ধা শ্রোতাদের রসাস্বাদন প্রক্রিয়ায় প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। মোট কথা সঙ্গীতের 
ফলশ্রাতি বোদ্ধা শ্রোতার কাছে অপূর্ব রূপসৌন্দর্য উপলাব্ধর তৃপ্তি, 
ভাবোদ্দীপনের পাঁবতৃস্তি নয়। বলা বাহ্‌ল্য এই যান্তর পরিপ্রেক্ষিতে রূশপ- 
কৈবলাবাদ নিজেদের ভিত্তিটিকে "দু করাব চে কবেছেন। 

সঙ্গীত-সম্বন্ধে আমাদের বন্তব্য এখানেই শেষ। বিভিন্ন দৃক্টকোণ থেকে 
সঞঙ্গঁতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে সৌন্দর্যনির্পণের সমস্যাগূলিকে পাঠক- 
দের সামনে তুলে ধরতে চেম্টা করেছি। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হ'ল শিল্প- 
তাত্বর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পাঁরচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তোলা, 
কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা নয় এবং তা সম্ভবও নয় । আশা কার বিস্তারিত 
আলোচনায় আমরা আমাদের উদ্দেশা সাধনে সমর্থ হয়েছি। এ কথা সকলেই 
স্বীকার করবেন যে শিলপ্তত্ের ক্ষেত্রে নানা মনির নানা মত থাকায় সঙ্গীতের 
সংজ্ঞা ও স্বর্প-বিচারে, বিশেষতঃ সঙ্গীত-সমালোচনায় একী অরাজকতা 
বিরাজ করছে। এই অবস্থার মধ্যে একটি দৃঢুভ্মি পাওয়া যায় কিনা সেই 
চেষ্টাই আমরা এই গ্রন্থে করেছি। 


পঞ্চম অধ্যায় 
সঙ্গীভ পক্জিতশন 


সঙ্গত রচনা এবং সঙ্গীত পাঁরবেশন সঙ্গীতকলারই দু পর্ধায়। এই 
দুট পর্যায়ের প্রথমাঁটর কাজ হ'ল সরকারের এবং দ্বিতীয়াটর কাজ হ'ল 
গায়ক বা বাদকের খান সূরকে শ্রোতার কাছে সণ্টাত্বত করে থাকেন। এঁদব, 
থেকে গায়কও একজন সরাঁশজ্পী; কারণ তান সুরের রুপটিকে শ্রোতার মনে 
মূর্ত করে তোলেন। যেখানেই কাতি বা বনার্মীতি আছে সেখানেই নৈপনণ। 
বা কলার অস্তিত্ব আছে, কাজ?ট কত নিপুণ হয়েছে, কৃতবস্তুটি কতখান 
সুজ্ভ তথা স্মন্দর হয়েছে, এ প্রশন ও বিচার আছে। গান করা বা বাদন 
অবশ্যই একটি কলা এবং জন্যতম সাঙ্ঞনীতিক বঙ্দা, এখন প্রশ্ন এই গায়ন বা 
বাদনাকয়াট সৃজনাতয়ক কনা? 

সণ্টার্ধ বিবয়মান্রই প্রস্তুতিসাপেক্ষ । তবে শ্রোতা বা দর্শকের উদ্দেশে 
নিবেদন আর শ্রোতা বা দর্শক সম্ক্ষে নিবেদন, এই দুয়ের মধ্যে পার্থকা 
আজে! একটিতে ক্রিয়াকর্ম নেপথ্যেই ঘটতে পারে, চিন্তা-ভাবনার অবকাশ 
থাকতে পারে. কিন্তু অন্যাটির 'নবেদন যেহেতু প্রত্যক্ষ সেহেতু চিন্তা-ভাবনার 
অবকাশ কম--অবিচিছন্ন িন্তা-প্রবাহেই কাজির সম্পাদন। সহজেই অনুমেয় 
এমন একটি 'ক্রিয়াকর্মের জন্য পর্রপ্রস্তুতিদ্র প্রয়োজন আছে। স্থির িন্ত। 
ও পারিকল্পনা-প্রসৃত না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতাসমক্ষে কোনো নিবেদন সম্ভব 
নয়-যে কারণে সুর বা রাগের উদ্ভাবন বা রূশ-পারকল্পনা ঘটে নেপথ্যে। 
সঙ্গনতের ক্রিয়াকর্ম যে দুটি পর্বে বিভন্ত তার কারণ এই । এই দ্বপর্যায়ক 
ক্রিয়া-বৈশিন্ট্ে সংগতি, কাব্য-আবৃত্তি ও নাট্যাভিনয়ের শ্রেণীভ্ত্ত। কাব 
যেমন নিভৃূতে কাব্যরচনা করেন, নাট্যকার নেপথ্যে নাটক প্রস্তুত করেন এবং 
পরে শ্রোতা ও দর্শক সমাবেশে কাবা ও নাটক পাঁরবোশত হয়, তেমন 
সঙ্গীঁতেও সুর বা রাগ পূর্বে রচিত হয়ে শ্রোতাসমক্ষে নিবেদিত হয়। যে 
সমস্ত শিল্পে রসগ্রাহীর সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, সেই সমস্ত 
শিজেপে একাঁটি পরেই শিল্পীর কর্মসমাধা । মোটকথা পাঁরবেশন অর্থে প্রস্তুত 
রূপের বা কোনো পরিকল্পিত রূপের প্রকাশ বা সণ্জার বোঝায় । এখন আমাদের 
বিচার করতে হবে সঙ্গীত পঁরিবেশনকে সজনাতনক ক্রিয়া বলবো কিনা? 

৮ 


১১৪ সঙ্গীতের শিজ্পদর্শন 


সঙ্গীত পাঁরবেশন সম্বন্ধে আমাদের যে আভজ্ঞতা তাতে পরবেশককে 
একাঁট 'নার্দন্ট ভূমিকাতে পাই না। রাগ-সঙ্গীতের গায়কও একজন 
গঁরিবেশক, বাণীবদ্ধ সঙ্গীতের গায়কও পাঁরবেশক-ভাঁমকায় পার্থক্য 
বিলক্ষণ। রাগ পাঁরবেশন আর গান পাঁরবেশন এক নয়; আবার গান পাঁর- 
বেশনও সব্ষেত্রে পূর্বআরোপিত সুরের যে একান্ত অন্যগত নয় সে কথা 
আমরা জানি। সুতরাং পরিবেশনের 'বাভন্ন বোশম্ট্য বিশ্লেষণের আধারেই 
এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। সঙ্গীত পাঁরবেশনকে মোটামুটি তিনাট 
রীতিতে ভাগ করে নিয়ে প্রশ্নাটর আলোচনা করা যাক এক, মূল 
সুরের যথাযথ উপস্থাপন, আর এক, মূল সুরের অলঙ্কাঁতকরণ, আর এক, 
চুলের সম্প্রসারণ । অলঙকরণ ও সম্প্রসারণের মধ্যে প্রভেদ হ'ল, অলঙ্করণে 
মল রচনাটি প্রায় যথাষথই থাকে, তার উপর কিছু কার;কার্য খাঁচিত হয় এই 
অবাঁধ, কিন্তু সম্প্রসারণে মূল বিষয়টি বৃহত্তর রুপ নেয়। আমরা এই শেষের 
বিষয়টি নিয়ে গোড়ায় আলোচনা সুর; করবো । সুর-সম্প্রসারণ বা সংরাবহার 
ভারতীয় রাগসঙ্গঈতের বিশেষ বোশিষ্ট্য। এক একটি রাগকে অবলম্বন করে 
গায়ক বা বাদক সুরের জাল বুনে চলেন, সুতরাং এই রীতির গান যে পূর্ব 
রচনার প্নরাবৃত্ত নয় তা বলাই বাহুল্য । তবু যাঁদ প্রশ্ন ওঠে যে এর বিশেষত্ব 
কোথায় রাগের যে বিস্তারই হোক্‌ না কেন তা রাগেরই প্রাতিচ্ছবি, রাখ- 
স্রজ্টার রাঁচিত 'বিষয়াটির একটি বৃহত্তর প্রীতরৃপমান্র-গায়কের অন্য 'কছু 
করার বা মৌলিক সাঁষ্টর অবকাশ এতে নেই, তিনি রাগেরই অধীন, এক 
বথায় বিশেষ রাগেরই অন্যকারক। তা হ'লে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর 
হল এই, বষয়ের ব্যাপ্ত, িবষয়ের যথাযখ প্রাতিরূপ হতে পারে না, যেখানে 
বাস্তি, সেখানেই বৈচিত্র্য এবং সেখানেই তা অভিনব। সূতরাং গায়কের 
কণ্ঠে রাগের ষে আলাপন ঘটে তা স্বর্পতঃ এক ৩ আঁঙন্ন হলেও বাপ্তি ও 
বৈচিন্র্যে তা বিশিম্ট। এখন এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে 'বাঁভন্ন মতবাদ 
অনুযায়ী স্‌র-সম্প্রসারণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পম্ট হবে। 

আমরা জানি শিল্পতত্তে সাপেক্ষবাদ ও 'নরপেক্ষবাদের দ্বন্ই মূল 
বন্দ এবং সঙ্গীতে সাপেক্ষবাদ মৃখ্যতঃ ভাবাশ্রয়ী। ভাববাদদের 
মধ্যে যারা আবেগবান্তর উপর প্রাধান্য আরোপ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই 
একথা বলবেন, রাগের অন্তার্নীহত ভাবাঁটর মধো বিশেষ ব্যঞ্জনার 
সম্ভাবনা থাকে এবং গায়ক সেই ভাবে অন্প্রাণিত হয়ে সেই 
জম্ভাবনাকেই ব্যক্ত করেন। যেখানে মূল অ্রম্টা ভাবের সক্ষযাতিসক্ষ॥ গাত 
বোৌচত্রকে অনুভবে উপলব্ধি করতে পারেন নি, সেখানে গায়কের 'বিশেষ 


সঙ্গত পাঁরবেশন ১১ 


উপলাব্ধাট নঃসন্দেহে তাঁর সম্টধার্মতার পরিচয় বহন করবে। প্রশন উঠতে 
পারে তবে কি রাগরচাঁয়তার স্যান্টতে কিছু অসম্পূর্ণতা ছিলঃ তা কখনই 
নয়। রাগমান্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ; তবে রাগকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বললেও সম্পূর্ণ 
বা পরামান্রক (আ্যাবসোলিউট: বা ফাইনাল) বলে গ্রহণ করতে পারি না। 
সম্পূর্ণ ব্যাস্তি ও গভীরতা নিয়েই এক একটি রাগের পূর্ণতা বা প্রত্যেক 
রাগ ব্যাপ্তিতে ও গভাীরতায় সম্পূর্ণ এ কথা স্বীকার করলে রাগাঁবস্তারের 
অবকাশ তিরোহত হয়ে যায়; অথচ আমরা দেখে আসাঁছ এক একটি রাগ 
গ্ায়কের ধ্যানে ও মুখে বিদ্তারত হতে হতে এঞাগয়ে এসেছে, যেমন করে 
মহাকাব্যের ছোট একটি কাহনী নানা কবির রচনায় সঙ্কলিত হয়ে বশাল 
মহাকাব্যের আকার প্রাপ্ত হয়েছে। এাঁপক অব্‌ গ্রোথ এর মত রাগও মূল 
কেন্দ্রে ভর রেখে সম্ভাব্য বিস্তারে নিজেকে ব্যস্ত করতে করতে চলেছে। এই 
[বস্তার-কার্ষের মধ্যেই গাম়কের সৃজনধামতি। নাহত। 

যাঁরা প্রকাশবাদণ+, তাঁদের বিশেষ বন্তব্য এই হবে থে, গায়ক তাঁর অন্তর্ণান্টর 
বলে রাগের নিগ্ট ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করেন এবং প্রকাশনৈপুণ্যের গুণে তার 
একটি সংচারুব্প সাঁষ্ট করতে সমর্থ হন। মূলের গর্ভে যে বিচিত্র ব্যঞ্জনা 
প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে প্রকাশ করা শ্রষ্টারই কাজ । গায়কভেদে নব নব রূপরচনায় 
একই ভাবের বহুবিচিন্র বাঞ্জনা ঘটে--গায়কমান্রেরই চেষ্টা রাগরসকে নানা স্বর- 
সম্ভারে পাঁরবেশন করে নতুন আস্বাদের অনুভূতি দেওয়া । এই হস্ল প্রকাশবাদের 
ব্যাখ্যা । এ ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলার আছে-রাগমান্রই স্বরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ, 
অল্পেতেই তাব নিজের কথা বলা হয়ে যায়, স্থাক্ -অন্তরাতেই তার আঁভব্যান্তি 
সম্পূর্ণ, তা সত্তেও বিকশিত হবার সম্ভাবনা রাগের আছে, নতুন নতুন র্‌পে 
তালও্কৃত হবার অবকাশ ভার আছে এবং আছে বলেই গায়কের কণ্ঠে নানা রূপে 
নানা বোৌচত্রো তার প্রকাশ। 

এখন আমরা ভিন্ন মতবাদের প্রসঙ্গে আস। িল্পতত্বের 
সাপেক্ষবাদের প্রতিপক্ষ হল নিরপেক্ষবাদ এবং নিরপেক্ষবাদের অন্তর্গত দুটি 
মতবাদের আলোচনা পূবেই করা হয়েছে-কল্পনাবাদ ও রূপকৈবল্যবাদ। 
বলাবাহুলা কজ্পনাবাদে আমাদের ক্রোচেকেই আশ্রয় করতে হয়। সুতরাং 
ক্রোচের বন্তব্য অন্যায়ী গায়কের সুর-সম্প্রসারণের ব্যাখ্যা কি হতে পারে 
দেখা যাক্‌। অবশ্য ক্লোচে তাঁর শিল্পতত্বের বাখ্যায় রূপ-সম্প্রসারণের প্রসঙ্গ 
অবতারণা করেন নি। তাঁর সাধারণ আলোচনা থেকেই আমাদের এর খোরাক 
পেতে হবে। আমরা জা ক্বোচে শিল্পকে প্রত্যয়ের প্রতিভান--বা “আর্ট ইজ 
এক্সপ্রেশন অব ইনটুইশন বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক একটি সরসূম্টি 


১১৯৬ সঙ্গঈতের শি্পদর্শন 


বা রাগসৃন্টির ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যাট পূবেই প্রয়োগ করেছি, তা স্মরণ থাকতে 
পারে। রাগাবস্তারের প্রসঙ্গে এর তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন। গায়ক কোন্দে 
সুর বা রাগকে কণ্ঠস্থ করে যাঁদ আবান্ত করেন তাহলে তানি ষে প্রকাশের 
(ক্রোচের মতে বাঁহঃপ্রকাশের) দায়ত্বই সারছেন, সাঁষ্ট করছেন না, সুর বা 
রাগঁটি তাঁর কাছে প্রতিভান (ইনটইশন্‌) হয়ে উঠছে না এ কথাই বলতে হয়, 
সুরাঁট তাঁর কন্ডের মাধূর্য ও নৈপ্দণ্য নিয়ে প্রকাশ পেলেও নতুন কোনো রূপ 
পাচ্ছে না বা প্রাতভানের মর্যাদা পাচ্ছে না। প্রাতিভানের মর্ধাদা পেতে 
গেলে তাকে নতুন কিছু হয়ে উঠতে হবে। আমরা জানি ছোট একটি বিষয়কে 
বড় করে তুলতে গেলে তাকে নানা অলঙ্কারে সাজাতে হয়, মৌলক রাগরুপকে 
যাঁদ রাগের একটি সরলরূপ বলা হয় তাহলে রাগাবস্তার ব। রাগালাপ হবে 
রাগের অলঙ্কৃত পূপ॥ তবে এই অলঙকাঁতিকরণ, সুরের উপর কেবল সক্ষতর 
নক্সা আরোপ করার ব্যাপার নয়, একাঁট ব্যাপক ক্ষেত্রে জাল রচনার ব্যাপার. 
এতে সক্ষমাভিসূক্ষম নক্সা যেমন থাকে, সূরের মোটা আঁচড়গীলও তেমাঁন 
সংযুত্ত হয়। এই সমস্ত ক্রিয়া নিঃসন্দেহে সৃজনক্রিয়া, সৃজনীশান্তরই সাক্ষর । 
এখন ক্রোচের মতের আধারে এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? প্রাতিভানবাদ বা 
কজ্পনাবাদ অনুযায়ী এ কথাই বলতে হবে যে নতুন কোনো কারদ্রকার্ধ করতে 
গেলে কারকাষখচিত সমগ্ররূপের একটি কল্পনা শিল্পীর মনে আসতে হবে 
_খণ্ড রুপগ্লি জুড়ে জুড়ে একাঁঠ বড় রূপে পাঁরণত করা যায় না অর্থাৎ 
সমগ্রের ধ্যানকে মনে না এনে সংয্ন্তকরণের কাজটি করতে গেলে তা 
সুংশ্লোষত শৌল্পক মীর্ততে প:ব্রণাতি পেতে পারে না। সুতরাং কোচের 
দৃম্টিকোণ থেকে আমরা এই ব্যখ্যাই দেবো যে রাগটিকে শিল্পী জানার পত্র 
তথা আত্মসাৎ করে নেবার পর লাশটি শ্লপ্ণীর প্ন্রিভান-স্তবে তার অলঙ্কৃত 
রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং [শল্পী সেই ধ্যানধৃত অলঙ্কৃত মৃর্তিটিকে সুরে 
ও ছন্দে ব্ন্ত করেন 

একথা ঠিক যে রাগালাপ বা রাগবিস্তারের জন্য কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে 
জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে-রাগাঁট কোন্‌ কোন্‌ স্বরবৈশিষ্ট্যে স্বকীয়ত্ব লাভ 
করে এবং সেই সঙ্গে আলাপ বা বিস্তারের বিভিন্ন প্রক্িয়া বা ধারাবাহিকতা 
সম্বন্ধে। উল্লেখ্য, যেকোনো বৃহৎ আয়তনের মৃর্তিকেই একটি ধারা 
অনুসরণ করে চলতে হয়। এই নিয়মপালনের ব্যাপারটি যাদও জ্ঞানের 
ব্যাপার বা বহিরঙ্গের ব্যাপার তবুও কোচের দৃষ্টিতে এ কথা খুবই য্যর্ত- 
সঙ্গতভাবে বলা যাবে যে রাগালাপের ধান স্বতন্ বিষয়, তা অভ্যন্তরীণ তথা 
প্রকাশন ক্রিয়া । 


সঙ্গীত পারবেশন ১১৭ 


অবশ্য একটি প্রশ্ন রয়ে গেছে। একাধিক রাগের সংমশ্রণে যে নতুন 
রাগের জন্ম হয় বা মৌলিক ভাবে যে একটি নতুন রাগের সৃন্টি হয়, তা যেমন 
অভিনব এবং বস্তুতঃ সে সাঁম্টর মধো যে আভিনবত্ব আরোপ করা হয় বা 
আভনব রূপ বলতে আমরা যে মৌলিক স্াম্টকে ব্ীঝ, এই রাগবিদ্তারকেও 
তা বলতে পার কিনা? বন্তব্য হ'ল, মৌলক বলতে আমরা যা বাঁঝ অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপ বা নতুন একটি স্বরৈক্য, তা রাগাঁবস্তার নয়৷ রাগ- 
বস্তার গব সময় রাগেরই বিস্তার সুতরাং একেবারে নতুন হবার তার উপায় 
নেই! রূপের যে বোচিন্ত্যই ঘটুক, মৌলিক কোনো পারবর্তন তার হতে পারে 
না-গঠনগত এঁক্যটি একই থাকবে, এক্যের পারবর্তন ঘটলে তা একাঁটি নতুন 
রাগে দাঁড়য়ে যাবে! রাগীবস্তার মৌলিক সান্টর পর্যায়ে না পড়লেও 
এ কথা মনে রাখতে হবে যে রাগাশ্রয়ী ক্িয়া-কর্মগাল সৃজনধম্মী। 
সুদীর্ঘ সঙ্গত পাঁরবেশনে রাগকে কত অলঙওকারে ভূত করতে হয়, কত 
কারুকার্ধে খাচত করতে হয়, কত ছন্দে গাঁথতে হয়, ধার কোনো কাজই এত 
ব্যাপক ভাবে ও বস্তারিতভাবে রাগত্রম্টাকে করতে হয় না, শুধু একাঁট ছোট 
মত উদ্ভাবনে তাঁর কাজের সমাধা । সুতরাং এই বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ রাগাশ্রয়ী 
হলেও নিঃসন্দেহে তাকে স্রষ্টার আসন দেয়। কল্পনাবাদের প্রসঙ্গ এখানেই 
শেষ। ৃ 
এখন রুপকৈবল্যবাদ অনুযায়ী র্লাগ-সম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ 
করবো। আমরা জানি হ্যানা্লকগ্রমুখ বিমতরিপবাদীদের মতে কল্পনা 
ও বাাদ্ধর সমন্বয়ে শিল্পের সাঁ্১-কল্পনা যা এাভাস দেয় বাদ্ধ-সংযোগে 
তা পাবপূর্ণতা পায়। সুতরাং শিপ মুহঃতেরি স্বান্ট নয়, কম্পনায় তার 
আ'বভ্গব ঘটলেও তাকে সাজয়ে গাাছয়ে গড়ে না তোলা পযন্ত তা পূর্ণ 
আকার নিতে পারে না। রাগসৃম্টিও তাই-শুধু কল্পনার সামগ্রন নয়, নীতি- 
সম্মতর্পে বিন্যস্ত করারও িষয়। রুপকৈবল্যবাদের এই সূত্র অনূযায় বলবার 
হ'ল রাগাঁবস্তার পূর্বোদ্ভাবিত বিষয়কে আশ্রয় করলেও, তার প্রসারত 
রূপাঁট যেহেতু বহ্‌ স্বরসমন্বয়ের, সেহেতু তা কল্পনা ও বুদ্ধিপ্রসত তথা 
স-ম্টিধমণ রচনা । লক্ষণীয় ষে একটি রাগ-বস্তার ধ্ুপদ, খেয়াল 
বা যন্দ্ে যে বাঁশম্ট ভাঁঙ্গ ও রীতিতে সম্পাদিত হয় সোঁট রাগরচায়তার 
প্রবার্তত বিষয় নয়, গায়ন ও বাদন অঙ্গের বিষয়; রাগের এই ধ্রপদটর্প, 
খেয়ালী রূপ এবং যন্ত্ররুপ প্রবর্তনে গায়ক বা বাদকের অবদান বড় কম নয়। 
সুতরাং রাগের এই বিরাট ক্ষেব্রপ্রস্তৃতি যে গায়ক বা বাদকের সৃজনধন্রী 
ক্রিয়াকর্মের অন্তর্গত এ কথার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 


১১৮ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


কথাটি পুনর্যন্তি হলেও এ মতবাদ প্রসঙ্গেও আর একবার বলা দরকার 
যে রাগ তার মৌলিক রূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও সম্পূর্ণ ব্যাস্তি ও বৈচিন্র্য 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না-গায়ক বা বাদক তার অন্তার্নীহত রুপ-বৈচিন্র্যের 
সম্ভাবনাকে বাস্তবাঁয়ত করেন। উল্লেখযোগ্য, রাগের যে বিস্তারিত 
রূপের সঙ্গে আমরা পাঁরাচত তা কোনো একক প্রয়াসের ফল নয়, 
বহু শিল্পীর সামগ্রিক প্রয়াসের পাঁরণাঁতি। তবে মনে রাখা দরকার প্রত্যেক 
রাগই বিশেষ প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, সীমাহীন ক্ষেত্র কোন রাগেরই 
নেই। ছোট রাগ যেমন পারাঁমত, বড় রাগও তার নিজের আয়তনে সীমায়িত 
এবং এই কারণে আমরা কোনো রাগকেই অনন্ত রূপবৈচিন্র্ের উৎস বলতে 
পারনা। রূপ যখন বিশেষে আত্মপ্রকাশ করে তখন সে সীমা নেবেই। হয়ত 
এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে রাগমান্রেরই সীমা নির্দিন্ট বলে কি একথাই ধরে 
নিতে হবে, বহু অনুশীলনের ফলে রাগগুলির বিস্তারের কাজ শেষ হয়ে 
গেছে এবং পুরাতন বিস্তারেরই পুনরাবাত্ত ঘটে চলেছে? পনরাবাত্ত কিছু 
না কিছু অবশ্যই ঘটছে; তবে সে পুনরাবাত্ততে পুরাতন ঠিক একই রুপে 
থাকছে না, আকার পাল্টাচ্ছে অর্থাৎ পুরাতন স্বরোপাদানগুলির নবীকরণ 
ঘটছে এবং নতুন নতুন স্বরোপাদান এই সংশ্লেষণের ফলে বিকশিত হয়ে উঠছে । 
শিল্পীর সৃজনধমর্ঁ মন নিত্য নতুন রূপ-উদ্ভাবনে উন্মুখ, নব নব রৃপ- 
রচনায় প্রয়াসী, তবে এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি হ'ল এই যে, স্‌ম্টির প্রয়াস রাগকে 
প্রসারিত করতে গিয়ে বা রাগের বোচন্রয সাধন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্তি তাকে 
মৌল পাঁরবর্তনের দিকে নিয়ে যায় নাঃ ববাদী স্বরকে কমে অনুবাঁদত্বে 
উন্নত করার চেস্টা বা অনুবাদী স্বরকে মৃখ্য ভূমিকা দেবার চেষ্টা রাগ- 
র্‌পান্তরেরই ইঙ্গতবহ নয় কি? তা ষাই হোক, এ আলোচনার পাঁরপ্রেক্ষিতে 
আমাদের বন্তব্য হ'ল রাগমাল্রেরই 'বকাশের একাঁট সম্ভাবনা থাকে, রাগ 
বিস্তারের উদ্দেশ্য কেবলমান্র সেই সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়া, রাগের মৌল 
পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়া নয়। 

সুর-সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ, এখন সরের অলঙ্করণ ও 
যথাযথ রুপায়ণ সম্বন্ধে কিছু বলার রয়ে গেছে। পৃর্বরাঁচত সুরকে কন্ঠে 
বান্ত করতে গিয়ে যদি কিছু কার্‌কার্য চলে আসে অর্থাৎ মূল সুরের বিস্তার 
না করে যাঁদ কিছু অলঙ্কার আরোপ করা হয় তবে তাকেও শিজ্পসূষ্টি 
বলে আখ্যা দেওয়া যাবে কিনা এটিই প্রশ্ন। কিছ করার মধ্যে সে শিজ্প- 
কর্মের পাঁরচয় থেকে যায় সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই । বিষয়টিকে 
আমরা যে মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করি না কেন শিল্পকর্মের স্বপক্ষেই 


সঙ্গীত পারবেশন ১১৯ 


রায় পাব। ভাববাদের দক থেকেও মূল স.রের প্রকাশ-বৈচিন্তয আবেগবাত্তর 
ক্রয়া বা ভাবের সক্ষম রূপবোৌচন্র্য বলে স্বীকৃত হবে এবং একই ভাবে রৃপ- 
বাদের দিক থেকে অলঙ্করণের কাজাঁট রূপেরই সক্ষত্রতা সাঞ্ট বলে পারি- 
গণিত হতে পারে সুতরাং এক কথায় তা শৌজ্পক ক্রিয়া। অনুরূপ 
অলঙ্করণে গায়কের ক্ষেত্র আত সাীমায়িত হলেও তান 'কছ করার চেষ্টা 
করেন বা তাঁর দ্বারা কিছ; শিল্পকর্ম ঘটে সে কথা মেনে নিতেই হয়, তবে 
গ।য়ককে শ্রম্টার মর্যাদ। দেওয়া যায় ?কনা সে প্রশ্ন ভিন্ন। এ সম্বন্ধে আমরা 
আভিমত পরে প্রকাশ করাছি, এখন বাকী ষে বিষয়টি রয়ে গেছে সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে চাই। 

আসলে পরিবেশন বলতে 'না্্টভাবে ষে মানে করা হয় তাতে এই সমস্ত 
ক্রিয়া ঠিক পরিবেশন-কর্মের অণ্তর্থত হয় ন।। সুরের বিস্তার বা অলঙ্করণ 
স্বরেরই 'বাশিষ্ট সমন্বয়-তা কণ্ঠে বা যন্তে এবং সর্বসমক্ষে সম্পাঁদত হলেও 
রচনাক্রিয়ারই অন্তর্গত। প্রভেদ হল এই, এই জাতীয় 'শিল্পাক্য়া মূল 
সুর বা রাগের মত মৌলিক উদ্ভাবন নয়, পৃর্বরচনা-নিভর। সুরকার 
তাঁর সৃরকে যাঁদ কিছ বিস্তারিত করেন অর্থাৎ মূল রচনাটি ছিল হয়ত শুধু 
স্থায়ঈ ও অন্তরায়, তাকে পরে যাঁদ সঞ্চারী ও আভোগে বর্ধিত করেন বা মূল 
রাগের বিভিন্ন গান রচনা বা গং রচনা করেন, কিম্বা মূল সুরে কিছ সুক্ষ 
পরিবর্তন করেন ভা যেমন শিল্পকর্মের বিষয় হবে বা রচনাঅঙ্গেরই বিষয় 
হবে এবং সুরকারেরই কাজ হবে, এও ঠিক তেমান। সতরাং গায়ক যখন 
সুরের বিভিন্ন কারুকার্য করেন তখন তান শুধূ গায়ক বা পারবেশক নন 
রচয্িতাও। 

পরিবেশন বলতে নিয়মসম্মতভাবে যে অর্থ করা হয় তা হ'ল বাহঃপ্রকাশ, 
সুরকে কণ্ঠে বা যন্ে যথাযথভাবে রূপ দেওয়া । সাধারণভাবে পারবেশনের 
ষে মানে-বিষয়ট প্রস্তৃতই থাকে, অন্যের আস্বাদের জন্য তাকে নিবেদন করা । 
সুতরাং গায়কের কাজ যেখানে গানাটকে কণ্ঠে রূপ দেওয়া, সেখানে গায়ক 
বলতে ঠিক এই নয়মসম্মত অর্থে নিছক পাঁরবেশনই হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ নিখুত 
সরসম্পাদনের ব্যাপারকে বোঝায়। কিন্তু এ রকম একটি অর্থ নিয়মসম্মত- 
ভাবে তৈরী করা গেলেও সংগীতে তা বাস্তব নয়। আসলে সুরপারবেশন 
যথাযথ বা যাল্লতক উপস্থাপন নয়, শৈল্পিক উপস্থাপন। সুর 
স্বরচিত বা স্বপরিরুজ্পিত হোক্‌ অথবা অন্যের সংযোজত হোক কণ্ঠে 
তাঁর বিশেষ ব্যঞ্জনা এসে যায়। সূরাট আকারেপ্রকারে এক হয়েও যেন 
বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, এই বিশিষ্টতা গায়কীর বিশিষ্টতা-যা অননুকরণীয়। 


১২০ সঙ্গীতের 'শিজ্পদর্শন 


একই গান ভিন্ন কণ্ঠে, ভিন্ন ব্যঞ্জনায় মূর্ত; সুর এক, রূপ এক, তবুও সক্ষম 
ব্যঞ্জনার স্পর্শে তা ?বশিষ্ট। রুপের এই সক্ষমাতিসূক্ষম ভেদ-বৈচিন্র্য সরকার 
বেধে দিতে পারেন না, কণ্ঠভেদে বা গ্ায়কভেদে ও যল্মীভেদে তার 'বাশিষ্ট 
তভিব্ক্তি থাকবেই-এখানেই সঙ্গীত-ীশল্পের বৈশিষ্ট্য, রচায়তার রূপটি 
চরম রূপ নয়। তবে যেখানে সম্পূর্ণ বাঁধাবাঁধ, যেখানে দৃঢ় অনুশাসন 
সেখানে গারকী যান্নুক আভব্যান্ভতে পরবাসত হতে বাধ্য। গায়ক- 
ভৈদে এই যে বৈশিষ্ট্য এই বৌশম্ট্কেই আমরা গায়কী বলতে চ।ই এবং 
এই কারণেই যে তা প্রকাশঘটিত ব্যাপার। আসলে গায়ক হল তাই, যা 
গায়কের নিজস্ব করণীয় কিছ; এবং রচযমিতার যেখানে করবার ?িকছু নেই। 
এখন প্রশ্ন হল, এই বৈশিষ্ট্যে গায়ককে অ্রম্টা বলা যাবে কিনা? অ্রম্টা 
বলে অভিহিত আমরা করবো না, তার কারণ গায়কের ক্রিয়া রচনাঁনরভর এবং 
কোনো পাঁরকল্পনা-প্রসৃত নয়, গায়ক সুরের কোনো রুপ উদ্ভাবন করেন 
না, তবে প্রকাশনৈপুণ্যে তান অবশ্যই একজন শিল্পী । শিল্প ও স্া্টি 
সমার্থক হলেও এ ক্ষেত্রে এ ভেদকল্পনা করতেই হয়। 

সুরকে অলঙ্কৃত করার প্রসঙ্গট যে আমরা উত্থাপন করেছিলাম, সে 
সম্বন্ধেও আমাদের বন্তব্য এক। কণ্ঠের কারুকার্য প্রস্তুত-রচনায় বৌঁচন্্য 
ঘটালেও .বা গায়কের কৃতিত্বের সাক্ষর রাখলেও গায়ক যেহেতু সরের লক্ষণীয় 
কোনো পরিবর্তন ঘটান না. পচনাসমগ্রকে রেখেই কিছু অলঙ্কার আরোপ 
করেন, সেহেতু ধরে নেওয়া যায় রচনাট পাঁরবেশনকালে রাগাঁবস্তারের 
মত নতুন আই'ডিয়াতে প্রাতভাত হবার সুযোগ পায় না। সৃতরাং এ কথাই 
বলা যেতে পারে, তান শল্পকর্মের কিছু অংশীদার হয়েও ম্রম্টা নন 
-সৈই একই কথা, রূপের কোনো পারিকল্পনা আঁকে করতে তয় না। 
তবে অলঙ্করণ যেখানে বিস্তারধমর্ঁ হয়ে ওঠে, সেখানে গায়কের শ্রম্টার 
পরিচয়ট থেকে যায়। মোট কথা শিল্পকর্ম প্রস্তুত রচনাটিকে কি পাঁরমাণে 
তাৎপর্যমশ্ডিত করে তুলছে তার উপরই 'শিজ্পীর সৃজনশীলতার পরিচয় । 


ষ্ঠ অধ্যায় 
সঙ্গীত সমাদুলীচন। 


1শল্পতত্বে ষে দুটি মূল দৃম্টিভাঙ্গ পাওয়া গেল-_সেই সাপেক্ষবাদী এবং 
[নরপেক্ষবাদী দুম্টিকোণ থেকে এবার আমরা সঙ্গীত সমালোচনার সর 
নরূপণের চেম্টা করবো । 

সমালোচনার ক্ষেত্রটিকে টি, এস, ইিয়ট লন্ডনের রাববারের পার্ক বলে 
"রহাস করেছেন এবং করেছেন এই কারণেই যে, সমালোচনার সূত্র বিষয়ে 
সমালোচকেরা একমত নন। একমত না হওয়ার কারণ হ'ল শিল্পের সংজ্ঞা 
ও স্বরূপ সম্বন্ধে শিল্পতাত্কদের মতপার্থক্য? 'শল্পের মধ্যে আমরা 
"কান্‌ মল্যটিকে খু'জবো তা স্থিরভাবে জানতে না পারলে আমাদের গাঁতি 
এলোমেলো হবেই। হয়েছেও তাই। এই কারণেই সমালোচনার সূত্র সম্বন্ধে 
সতবিরোধের অন্ত নেই এবং লক্ষণ বিষয় হ'ল এই যে, সমালোচনার 
পদ্ধাতাঁট কি হওয়া উচিত শুধ্ এই প্রশনাট বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করেনি, 
সমালোচনা বলতে কি বুঝ বা সমালোচনার কাজ কি, এই মূল জজ্ঞাসাও 
বহবিতাক্তি হয়ে উঠেছে । বাশিম্ট 1শল্পতাত্বঁক ও সমালোচক হ্যারজ্ড 
২সবোর্ঁণ এ কথাই বলেন-সমালোচকেরা ?ব করি মধ্যে পড়েন কেবলমান্র 
ইশল্পকমের সঙ্গত বিচার-পদ্ধাঁত সম্বন্ধে ষে তা নয়, তার প্রকৃত কাজ 'ক সে 
সম্বন্ধেও।১৯ আসলে সমালোচনার পদ্ধাত দেশের পর্বে সমালোচনার 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণাট স্পম্ট হওয়া দরকার, কিন্তু গোড়াতেই গলদ থেকে 
গেছে। তবে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যত মতই থাকুক না কেন শিলপ-সমালোচনা যে 
$শল্পকর্মের মূল্যায়ন এ সম্বন্ধে বহুজনে একমত । মূল্যায়ন বলতে বোঝায় 
কতবস্তুটি সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এবং কতখানি সুন্দর হয়ে উঠেছে 
তার বিচার। কোনো রুপকর্মে শিল্পেব স্বর্পটি প্রকাশ পেলেই তা মূল্যবান 
বলে গ্রাহ্য হয় এবং কি পরিমাণে প্রকাশ পাচ্ছে তার উপরই তার মান শনভর 
করে। সতরাং মূল্য-নির্ণয় সঙ্গীত বা শিল্পের স্বধর্মকে নিয়ে। মূল্য- 
শবচারের সঙ্গে আপোক্ষক তারতম্য-বিচারের প্রসগ্গটিও জ়িত। বিশেষ কোনো 
রচনার বিচার করতে "গয়ে অন্যানা রচনার তুলনা আসা স্বাভাঁবক এবং 
আই বিচারের মাধ্যমেই বিশেষ রচনাটির স্তর-নিদেশি সম্ভব। তবে হ্যারল্ড 


১২২ সঙ্গশতের শিল্পদর্শন 


ওসবোর্ণ শিল্প-সমালোচনায় আপেক্ষিক মূল্যবিচার বা কম্পারেটিভ ইভ্যাল,ক্কে- 
শনের চেয়ে আর একটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন, সেটি হ'ল শিল্পকর্মের 
রসোপলব্ধির উন্নয়ন। তান বলেছেন যাঁদও আগেরাটি কোনো কোনো অর্থে 
তারো মৌলিক বলে মনে হয়, তবুও পরেরাট বেশী মূল্যবান। ২ 

অভিমতটি সমর্থনযোগ্য, শিল্পসৌন্দর্ষযের মানদণ্ডে ফেলে কোনো রূপ- 
কর্মের মূল্যায়ন বা একাটর সঙ্গে আর একটির আপোক্ষিক মান নির্ণয়ই িজ্প- 
সমালোচনার একমাল্ন উদ্দেশ্য নয়। দুটি উন্নত সুররচনার বা রাগরূপের অথবা 
সমপধায়ের দু'জন গায়কের গানের সঙ্গ মূল্যভেদ করা যায় না এবং দুটি 
অসম-স্তরের সঙ্গত-মূল্যায়নে একটি আর একটির চেয়ে কতগুণ সুন্দর বা 
অসুন্দর তা নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। সুতরাং মূল্যায়নের কাজাঁটকে এক- 
মাত্র কাজ বলে ধরে নতে গেলে প্রশ্ন এখানেই এসে পড়ে এই কাজটিকে 
নখৃ্ত করা যায় কিনাঃ তা সত্বেও মূল্যায়নের চেম্টা যে সমালোচনার 
মৌলিক চৈন্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মৌলিক কাজাঁটর গুরুত্ব স্বীকার 
করেও সমালোচনার আর একটি কাজের মূল্যকে আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে 
হয়, সেটি হ'ল শ্রোতার রসোপলাব্ধর উন্নয়ন ঘটানো । এর অর্থ অবশ্য আমরা 
এই করিনা যে সমালোচনা-পাঠই শিল্প উপলাব্ধির একমান্র সহায়ক । সমালোচনা 
1বশেষ শিল্পকমেরি অবশ্যই একটি বিশ্লেষণ-কি কারণে তা রসোত্তীর্ণ, 
কোন্‌ বৈশিম্ট্যে তা মূল্যবান তার সমূচিত ব্যাখ্যা, কিন্তু তা শ্রোতার রসগ্রাহতার 
সঙ্গে একটি যাচাই এবং সমালোচনা তখনই সার্থক যখন তা রসাস্বাদনবৃত্তর 
উন্নয়নে সহায়ক হয়। সমালোচক একজন উপ্চ্দরের রসগ্রাহীর্পে শিজপ- 
বর্মীটকে ক ভাবে উপলাব্ধ করছেন-সেই বিশ্লেষণ শিল্প বা সং্গীতি- 
রসগ্রাহীর রসাস্বাদনবাত্তর উৎকর্ষসাধানে সহায়তা করলে তবেই সমালোচনার 
সার্থকতা । তবে সে কাজের মূলেও একটি নীতি থাকবেই এবং এই নীতির 
আধারেই শিজ্পকর্মের মূল্যটিকে ধরে দিতে হবে । বলাবাহুল্য এখানেই সমস্যার 
জড় রয়ে গেছে, মূল্য নিধ্ারণ করতে হলে অবশ্যই জানতে হবে কোন্‌ মূল্যে 
চারুশিল্প বিশেষতঃ সঙ্গীত মূল্যবান। 

আগেই বলা হয়েছে সঙ্গীতের দুটি স্তর-এক উদ্ভাবনের আর এক 
প্রকাশের, একথা বলার উদ্দেশ; হ'ল অন্যান্য শিল্পের সৃজনপ্রাকুয়ায় দুটি 
স্তর থাকলেও একক ক্লিয়াকর্মেই দ্‌টি স্তরের কাজ সঙ্ঘটত হয়। দুটি 
স্তরের মাঝে কোনো ছেদ নেই। আপাতদৃম্টিতে সঙ্গীতের দুটি স্ববও 
অচ্ছেদ্য, যেহেতু সুরকার কেবল মনে মনে সর উদ্ভাবন করেন না, তাকে 
প্রকাশও করেন, তবে প্রকাশ করার কাজটি 'বশেষ প্রাক্রয়ারূপে গড়ে ওঠার 


সঙ্গত সমালোচনা ১২৩ 


কারণ কিঃ কারণ হ'ল পাঁরবোশত না হওয়া পযন্ত সঙ্গীতে প্রকাশের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সুতরাং পারবেশনের কাজটিকে সুজ্জুভাবে সম্পন্ন করার 
প্রয়োজনেই প্রকাশকর্মীটকে বিশেষ এক প্রাক্রিয়ায় পারণত করতে হয়েছে। 
এ সমস্ত আলোচনা পৃবেই হয়ে গেছে সুতরাং এ প্রসঙ্গে তা বাহুল্যমান্ত্। 
বন্তব্য হ'ল, সঙ্গীত সমালোচনাকেও একই কারণে দাউ বিষয়ে ভাগ করে নিতে 
হয়-এক স্ররচনার সমালোচনা আর এক প্রকাশ-নৈপাণ্য বা পরিবেশন- 
নৈপুণ্যের সমালোচনা । সঙ্গীত সমালোচনার প্রথম স্তরে হ'ল সূর বা 
রাগের মূল্যবিচার এবং "দ্বিতীয় স্তরে পাঁরবেশন-বোশিস্টোর [বিচার । 

সঙ্গীত পাঁরবেশনের মধ্যে যে কলানৈপুণ্যের প্রকাশ থাকুক না কেন তার 
কাজ হ'ল পূর্বরচিত সুর বা রাগকেই উপস্থাপিত করা, কাজেই ষা পাঁরবোশত 
হচ্ছে তা কতখানি সুন্দর সেই প্রশ্নই আগে, এর পরের প্রশ্ন কেমন পারিবোশিত 
হল? একটি জিজ্ঞাসা থেকে যেতে পারে, গায়ন-নৈপুণ্যে সুরের কোনো 
উৎকর্ষ ঘটে কিনাঃ যেখানে কিছ ব্যঞ্জনার অবকাশ থাকে, কিছু করণীয় 
থাকে, সেখানে সল্দরতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও থেকে যায়। সঙ্গীতের কোনো 
রূপই যখন 'আবৃসোলিউ৯ বা চরম নয়, তখন গায়কভেদে সে রুপের কিছ্‌ 
বোঁচন্ন্য ঘটবেই, সৃতরাং যেখানেই বৈচিত্র সেখানে শুধু তা রূপের রকমফের 
নয়, কিছু উৎকর্ষও বটে। এই কারণেই দক্ষ গায়কের কণ্ঠই সুর বা রাগের 
“আদর্শ” হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্তেও মনে রাখা দরকার ঘষে মেজে 'নিকৃষ্টকে 
উৎকৃষ্ট করার বা সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার চিন্তা আমরা করতে 
পারি না। কার্কার্যে বা অলতকরণে স্যাজত করেও সৌন্দর্যের মানকে 
উন্নীত করা যায় না। হেমকল্যাণকে যেভাবেই অলঙ্কৃত করা হোক, যে রূপেই 
তাকে বিন্যস্ত করা হোক্‌ না কেন, তা ইমনকল্যাণের মানকে স্পর্শ করতে 
পারে না। নটবেহাগ বা পটবেহাগ যে সাজেই সজ্জিত হোক, বেহাগের 
ীনরলঙগ্কার রূপাঁটির কাছেও সে লঙ্জা পাবে। সুতরাং প্রকাশনৈপুণ্যে বা 
কারগার সৌকর্ষে রূপের কিছু উৎকর্ষ ঘটলেও মূল আবেদনের কোনো 
পারবর্তন ঘটতে পারে না, কাজেই তার মানটিকে যে উচ্চতর একটি স্তরে 
উন্নীত করা যাবে তা নয়। 

সঙ্গীত সমালোচনার প্রাথামক পর্যালোচনায় আরো দু-একটি বিষয় 
সম্বন্ধে কিছ বলে নিতে চাই। প্রথমতঃ ছন্দ সম্বন্ধে সঙ্গীত ছন্দোময়, 
নিবদ্ধে হোক্‌ বা আনবদ্ধে হোক, ছন্দের বাঞ্জনা নিয়েই তার প্রকাশ এবং 
শ্রোতার সোন্দর্যানুভূতি ছন্দোময় সুরেরই অনুভূতি। সঙ্গীতে ছন্দের 
অপারহার্যতা ও উপভোগ্যতাকে মেনে নিয়েও যে কথা মনে রাখার তা হ'ল 


১২৪ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


রপরচনার লক্ষ্য হ'ল স্বর-স্বরসমূহকেই বিশেষভাবে ন্যস্ত করা, এবং 
ছন্দ হল তার উপায়, সুতরাং ছন্দ সুরসাপেক্ষ কিন্তু ছন্দপ্রকরণে 
সুর যেখানে উপোক্ষিত এবং হাতিয়ার মাত্র সেখানে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য 
নাথ এবং সেখানেই সঙ্গীতের অবনয়ন। ছন্দকে য়ে কলানৈপৃণ্যের অবকাশ 
সঙ্গণতে আছে ঠিকই এবং নানা ছন্দপ্রকরণে সঙ্গীতকে অলঙ্কৃত করার 
দ্টান্তও যথেষ্ট কিন্তু 'বিচার্য, ছন্দের কাব্‌কার্য সুরসৌন্দর্যের পাঁরপোষক 
হয়ে উঠছে, না পৃথক একা ছন্দকলায় পাঁরণত হচ্ছে। কাজেই সুরের 
আবেদন সাজ্টতে ছন্দের অবদান কতখাঁন তার উপরই তার মূল্যায়ন বা বলা 
যায় ছন্দ বৈচিত্রের মূলা সেই পাঁরমাণ, যে পাঁরমাণে তা সঙ্গীতধমাঁ। 

এর পর গায়ক প্রসঙ্গে আসা যাক । িশেষ বিশেষ সমালোচনা 
পদ্ধতি অন্যায় গায়কীর মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিশেষ কথা বলবার আগে গোড়ার 
কয়েকাঁট কথা বলে নেওয়া দরকার । গায়কীর বিচার একটি স্বতন্ত্র বিচার এবং 
মৌলিক সূবের মূল্যাটি এর সঙ্গে জড়িত নয় । সুর দেওয়া ও গান করা যখন দা 
পৃথক কলা তখন গাওয়ার প্রসঙ্গাট পৃথক বচারের যে অবকাশ রাখে সে কথা 
বলাই বাহ্‌ল্য। 1 মানের সর বা রাগ, গায়ক-বচারে তা গণ্য হবার নয়, সুর 
বা রাগের সংস্কারমূস্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে গায়কীকে গ্রহণ করতে হয়-_মালকৌশ 
বা কানাড়ার আধারে নয়, সাধারণ মানের রাগের আধারেই তার মূল্যায়ন হতে 
পারে এবং আমরা সহজেই বলতে পার রাগঁটি যেমনই হোক গাওয়া ভাল 
হয়েছে। বিচার্য হ'ল, গায়ক রাগাঁটর 'কি ব্যাখ্যা দতে পারলেন, তাঁর উদ্ভাবিত 
সমন্বয়ের মধো দিয়ে রাগের কি তাৎপর্য প্রকাশ পেল বা রাগ তাঁর কন্ঠে 
।ক ব্যঞ্জনা 'নতে পারল? গায়কীর অংশ যেখানে সীমিত, যেখানে গায়ক 
একান্তভাবে রচণাশনর্ভর সেখানেও বিচাব গায়ক গানকে কফণ্টে কি ভাবে 
প্রিস্ফ্‌ট করে তুললেন তার উপর । সুর-পারিবেশনের মধ্যে গায়কের নিজস্ব 
বঞনাটি যে প্রকাশ পায়-গায়ক যে শুধু স্বর প্রকাশের দায় সারেন না আমরা 
আগের অধ্যায়ে আলোচনা করোছ। লক্ষণীয়, গায়কের এই বিশেষ ব্যঞ্জনা বা 
প্রকাশভঙ্গি থেকেই কণ্ঠরীতির উদ্ভব তথা গানের এক একটি স্টাইলের 
বিকাশ এবং একই ভাবে যন্তরীতি বা তন্রশীত এই প্রকাশ-বোশিষ্ট্যেরই 
পাঁরণত রুপ। এই কারণে একই রাগ কণ্ঠর্প ও যন্্রূপে বিশিষ্ট আভব্যান্ত 
নেয়, এক এক স্টাইলে এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, এক এক গায়কীতে 
তার বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জনা এবং এই বিশিষ্টতার জন্যই গায়ক মূল্যবান। এই 
প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, গায়নভঙ্গির আধারে এক একটি সুর বা রাগ 
সেভাবে প্রকাশ পায় তাকে পাঁবণত রূপ বলে ধরে নিলে রাগ বা সুরের মূল 


সঙ্গীত সমালোচনা ১২৫ 


দ্বর্পাঁট কোন্‌ আধারে বিচার্য হবে- যেখানে স্বরলাপির নাঁজর বা অন্য 
কোনো প্রামাণক নজির নেই। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, বাভন্ন গায়কীর 
মধ্যে দিয়ে রাগ বা সুরের যে 'আদর্শট (নর্ম) প্রকাশ পায় তারই আধারে 
পরিবোশত রাগ ও সুরের বিচার। বিচারের প্রকৃত মানদণ্ড হ'ল তাই_ষে 
প্রামাঁণক নাঁজরই থাকুক না কেন 'বাঁভল্ন গায়কীর মধ্যে প্রকাশ পেতে পেতে 
কালের বিবর্তনে তার নিজের জায়গা থেকে কছু সরে যাবেই-তাই 
সর বা রাগের বিচারে প্রাচীন আদর্শকে টেনে আনা বৃথা, দেখতে হবে নানা 
কণ্ঠে বা যন্দে রূপটি কোন্‌ গঠনভঙ্গিতে 'আদর্শ হয়ে উঠতে পেরেছে, 
সেই আদর্শট হ'ল সুর বা রাগ পাঁরবেশনের বিচারের প্রকৃত মানদণ্ড। 

গায়ক প্রসঙ্গে আর একাঁট কথা । অনেক সময় গানের আবেদনের সঙ্গে 
কণ্ঠমাধূষকে এক করে দেখা হয়। কণ্ঠের শাধূুর্য কোনো [বিশেষ বিচার্য নয়, 
যেমন যন্তের ধ্নিমাধূর্ব নয়। যাঁদও গারকণীর গোড়ারু কথাই হল কণ্ঠ কণ্ঠ 
অনূপয্ান্ত হলে তা গায়কীর সামর্থাকেই নম্ট বরে, তা সর্ডেও কণ্ঠের হাধদ্য 
1দয়ে প্রকাশের কৃতিত্ব নেওয়া যায় না। সঙ্গীত-উপযোগী যে কোনো কণ্ঠেই 
গায়কীর উৎকর্ষ থাকতে পারে ! গান গাওষা এক শিল্প সম্মচিত ব্যাপার, সুকণ্ঠ 
হলেই যে গাওয়া সুন্দর হবে এমন কোনো কথা নেই। 

সঙ্গীতের সমালেচ্য বিষয়গাল সম্বন্দে এবং বিষয়গুলির তুলনামূলক 
গূরত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি বন্তব্য এখানেই শেষ। একটি কথা বিশেষভাবেই 
বলতে হয় ষে, সমালোচনায় সঙ্গীতের 'বাভিন্ন বৌঁশল্ট্যগূঁলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
সূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থাৎ !ন্ধয়-বাবচ্ছেদ করে দেখতে গেলে 
সমগ্রের ধারণাঁট হারিয়ে যায়। সঙ্গত বহু বৈশিল্ট্যের মধ্যেও একাঁট একক 
মূর্তি এই একক ও আঁবাচ্ছন্ন মূর্তির যে ইমপ্রেশন বা ধারণা, সেই ধারণার 
মধ্যেই আসল বিচারটি হয়ে যায়। এমনাঁক সূর-রচনা ও সুর-পরিবেশন 
দুটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া হলেও সঙ্গীতের রসাস্বাদ সমগ্রতার মাধ্যমে । তবে 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মল থেকে বিশেষে সরে আসতেই হয়। 

এর পর সমালোচনার পদ্ধাত সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যেতে পারে। 
সঙ্গীত সমালোচনার পদ্ধাত কি হওয়া উচিত, এটি একটি বহু জিজ্ঞাঁসত 
পিষয়। পর্েই বলা হয়েছে মল্যা়নের অর্থ হ'ল এই যে বিষয়টি তার 
্বধর্মে কি পাঁরমাণে ব্ন্ত হতে পেরেছে তার ববচার অর্থাৎ সঙ্গীতের 
মূল্যায়ন হবে সূর বা গানের মধ্যে সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য কি 
ভাবে পারস্ফুট হয়েছে তার উপর। সঙ্গীত তথা শিল্পের 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব থাকায় অর্থাৎ সত্গীত কি বা 


১২৬ সংগীতের শি্পদর্শন 


কি হলে সঙ্গীত বলবো এই মূল প্রশ্নটি এখনো অমীমাংধাসত থাকায় আমরা 
একাট 'নার্দস্ট পথে সমালোচনার পদ্ধাতিকে 'নয়ন্লিত করতে পার না, 
সুতর।ং আমাদের প্রত্যেকাটি মত, অন্ততপক্ষে যে কণট প্রচালত মত রয়েছে, 
সেই মতগুলির আধারে 'বাঁভন্ন ধারায় সমালোচনার পথ 'নেশ করতে হৃবে। 
সঙ্গীঁত-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে দুটি মূল দৃষ্টিভাঙ্গ রয়েছে, তারই উপর ভাত 
বরে সমালোচনাকেও মূল দ্যাট ধারায় ববভন্ত করে নিতে হয়-যাঁরা সাপেক্ষ- 
বাদী তাঁরা দেখবেন সুর বা রাগের মধ্যে ভাবটি কেমন প্রকাশ পেয়েছে আর 
যাঁরা 'নিরপেক্ষবাদ তাঁরা দেখবেন সুর বা রাগের মধ্যে স্বরগত বোঁশিষ্ট্যাটি ক 
ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই দুটি মূল দৃঁন্টভাঁঙ্গর অন্তর্গত যে কট 
মতের আলোচনা আমরা করোছি, সে মতগুলির পরিপ্রোক্ষিতে সঙ্গীতের [বিচার 
পদ্ধাত কি হওয়া সঙ্গত তা দেখা যাক্‌। 

অনুকাতিবাদএই মতবাদ অনুযায়ী কোনো গানের সূর বা রাগের বিচার 
হবে এই ভাবে যে সুরটি সরকার বা রাগত্রম্টার ভাবকল্পের প্রাতরুপ হতে 
পেরেছে কিনা, সঙ্গীত যেহেতু অন্যতম অনুকরণাতমক শিল্প সেহেতু সর- 
রচনার সাফল্য নিভ'র করে ভাবানুভূতির যথাযথ প্রতিরূপ অঙ্কনের মধ্যে 
এই প্রতিরূপ সাধারণ ভাব-ধারণার আদর্শীয়ন হতে পারে বা শিল্পীর নিজস্ব 
ভাব-ভাবনার নিদর্শন হতে পারে। সুরট শুনে যাঁদ মনে হয় অনুকৃত 
ভাবের 'নখ্'ত প্রতিরূপ পাওয়া যাচ্ছে তবে সুরটি সঙ্গীতের বিচারে মূল্য- 
বান। আপেক্ষিক গুণাগুণ ভর করে প্রাতর্প যে পাঁরমাণে সপম্ট হতে 
পেরেছে তারই উপর । 

গায়কীর মূল্য-বিচার স্‌রের স্বধর্মকে নিয়ে। সুতরাং অনূকাতিবাদী- 
দের দৃঁষ্টতে গায়কের বচার হবে অনুকরণের উদ্দেশ্যাট গায়কের কন্ঠে 
সার্থক হতে পেরেছে না তার উপর । 

অনুকাঁতবাদের বিচার-পদ্ধতির মূল চিত্রটি হ'ল এই । বলা বাহুল্য মূল 
মৃতবাদটি নির্দোষ নয় বলেই এর বিচার পদ্ধাতিটিও দোষমূস্ত হতে পারোনি। 
সঃরের মধ্যে নিিন্টি কোনো ভাবের ছবি আদো পাওয়। যায় কিনা তা তর্ক- 
সাপেক্ষ, পক্ষান্তরে ভাবকে আনাঁদন্ট বা নির্বিশেষ রূপে গণ্য করতে গিয়েও 
সমস্যা এসে যায় এই দিক থেকেই ষে, বাস্তব জীবনে আ'ঁনাদর্টিরূপে ভাবের 
আঁভজ্ঞতা কোথায়, সুতরাং আনুকৃত ভাবাটকে কোন মানদণ্ডে যাচাই করা 
হবেঃ একমান্র বলা যেতে পারে, প্রত্যেক শ্রোতার অনুভূতির বৈশিষ্ট্য যাঁদ 
এক হয় তবেই যথাযথ প্রাতির্প বলার ঘান্ত থাকে । মূল সমস্যা হল এই, 
চোখে দেখার রূপকে যেমন মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব, অনুভবে 


সঙ্গীত সমালোচনা ১২ 


পাওয়া রূপটিকে তা সম্ভব নয়, ব্যন্ত-বিশেষে হৃদয়বাত্তির বৈশিষ্ট্যগত ভেদ 
থাকবেই, ফলে একই রূপ 'বাভন্ন শ্রোতার মনে বিভন্ন ভাবে প্রাতফালত হবে। 
ভাই এই মতবাদে বিচারের খাঁটি মানদণ্ড পাওয়া যায় না। সুতরাং এই 
পদ্ধতিতে সঙ্গীতের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। 

ভাববাদ-কোনো 1শল্পকর্ম মনের ভাবকে কি পারমাণে ও ক বৈশিল্ট্ে 
সণ্টাঁরত করতে পারছে তার উপর তার সৌন্দর্য নির্ভর করে বলে এই মতবাদ 
সনে করে।৪ সুতরাং মূল্যায়ন অনুভূতির পরিমাণগত ও গুণগত মানার 
উপর। ভাববাদের অন্তগগতি তিনাঁট দৃম্টিভঙ্গর পরস্পরের কিছ পার্থক্য 
থাকলেও অন্যের মনে যথাযথ ভাবোদ্দশীপিত হওয়ার মধ্যেই যে শিল্প বা 
সওগীতের উদ্দেশ্য চরিতার্থআবেগবাদ, প্রকাশবাদ ও উদ্দীপনবাদ এই তিনাট 
মতবাদেরই তা মূল কথা । সতরাং শ্রোতার মনে সূর বা রাগের রসোদ্দঈপনের 
বোঁশম্ট্যের আধারেই তার মূল্যায়ন। ঘ্ুটির কথা উল্লেখের আগে গায়কী 
প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। 

ভাববাদীরা গায়কীর বিচার করবেন মূল রচনার সঙ্গে তার সম্পকে 
আধারে । যেমন ভাবের সুর তেমন ভাবের গায়কী। সুতরাং গায়কের বিচার 
হবে তান তার গানের মাধ্যমে সুরের মূল ভাবাঁটকে উপযুক্ত ব্যঞ্জনায় মূর্ত 
করতে পেরেছেন কিনা তার উপর। রাগাঁবস্তারের অর্থ ভাববাদীদের মতে 
রাগের ভাবসম্প্রসারণ। রাগের অন্তার্নহিত রুপের যে বহু বিচিত্র ভাব- 
ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা থাকে তাকে বৃহত্তর পাঁরসরে ব্যস্ত করাই রাগাঁবস্তারের 
উদ্দেশ্য । সূতরাং বৃহত্তর রূপাঁট রাগের একটি আদর্শ ভাবমৃর্তর্পে 
ন্যস্ত হতে পেরেছে কনা তার উপরই রাগীবন্৬,রর গুণাগুণ িদ্ধারণ। 

এই হ'ল ভাববাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে সঙ্গীতের বিচার। এই ধরণের 
'বচারের মধ্যেও বিশেষ ব্রুটি রয়ে গেছে। সঙ্গীতে এক একটি ভাবের স্পজ্ট 
€তিফলন না থাকায় মনের অনূভ্ভতির যথাযথ বিচার সম্ভব হয় না এবং 
গায়কের আবেগ-আরোপণের ও অলঙকার-প্রয়োগের ওচিত্য 'বিচারও ব্যর্থ 
হয়। সঙ্গীতকে পনর্বিশেষ' ভাবের প্রতির্প বলে গণ্য করলেও এই পদ্ধাতর 
বিচারের যে মূল ল্রুটি তা হল, এ বিচার বিষয়-নম্ঠ না হয়ে ব্যক্তিগত ভাব- 
প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। একই সুর একজনের কাছে গভীর 
আবেদন নিয়ে ধরা দিতে পারে, আবার অন্যের কাছে তেমন আবেদন নাও 
জাগাতে পারে। সুতরাং নিয়মসম্মত বিচারের অবকাশ কমে যায়, ব্যান্তগত 
মনের ধাত অনুযায়শ এক এক শ্রোতার কাছে এক একটি সুর বা গান মূল্যবান 
হয়ে ওঠে। 


১২৮ সঙ্গীতের শজ্পদর্শন 


কল্পনাবাদ--সাপেক্ষবাদের দৃষ্টিতে দুটি মতবাদ অন্যায়ী বিচার- 
পদ্ধাতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল, এখন নিরপেক্ষবাদের দৃষ্টিতে 
সঙ্গীতের বিচার কি হতে পারে দেখা যাকৃ্‌। নিরপেক্ষবাদের প্রথম মতবাদাটি 
হ'ল (আমাদের আলোচ্য বিষয়-অনুযায়ী) কজ্পনাবাদ। এই মতবাদে সূরকে 
ভাবাশ্রয়ীর্পে বা ভাবোদ্দীপকরূপে গণ্য করা হয় ?ান। স্বরের 'বাঁশিষ্ট 
সমল্বয়-কজ্পনা থেকেই সুর বা রাগের জন্ম। শিল্পীর ধ্যানে বা কল্পনায় 
সুরের এক একটি ছবি উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে, শিল্প তাকে রূপ দিয়েই তৃস্তি 
পান। কল্পনা থেকেই সুরের সাম্ট সুতরাং সুর স্বকপোলক্পিত বলেই 
সূন্দর। শিল্প-সৌোন্দর্য বিচারের উপায় কি. এ সম্বন্ধে ক্লোচে বলেছেন 
“শিল্প সমালোচকেরা শিল্প সমালোচনাকালে সন্ত্রতত্ব সব পাশে সারয়ে রাখেন 
এবং প্রত্যক্ষ উপলাব্ধ বা প্রাতিভান দিয়ে বিচার করার কথা বলে থাকেন।”€ 
ক্রোচের এ মন্তব্যের তাৎপর্য হ'ল এই যে সূরশ্রম্টা যেমন সুরের সম্পূর্ণ ছবাটি 
একক ভাবে কল্পনায় দেখতে পান, শ্রোতাও তেমান সুরের পূর্ণাচন্রাটকে 
একক ভাবে কল্পনায় বা প্রাতিভানে উপলাব্ধ করে আনন্দ পান। প্রতাক্ষ 
উপলব্ধির মাধ্যমেই সঙ্গীতের বিচার, সুরের রূপাঁটকে বস্তুগত ভাবে বিশ্লেষণ 
করে. তার বন্যাসকুশলতা পর্যালোচনা করে সরের চমতকারিত্ব যাচাই করা 
যায় না, সুরটির সামগ্রক রূপ যে ভাবে মনে প্রাতিভাত হয় সেই ভাবেই সুরের 
[বিচার । প্রশ্ন উঠবে, দুটি সুরের তারতম্য বিচারের উপায় কঃ এর উত্তর 
হ'ল প্রতিভান বিষয়টি 'নার্বকজ্পজ্ঞান, ভাব ও ভাবনা বিরহিত বিশুদ্ধ এক 
উপলব্ধি অর্থাং এক আদর্শ প্রতিরূ্প এবং এই আদর্শকে যে সুর যেমন 
ভাবে মনে জাগয়ে তৃলবে সেই সূর তেমনই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। 
ধ্লা বাহুল্য এখানেই কল্পনাবাদের শল্পাঁবচার রহসপূর্ণ থেকে গেছে! 
সামাগ্রীক উপলাব্ধি দিয়ে সঙ্গ৭,৩র বিচার করতে হর এ কখা মেনে নিলেও মান 
নিধারণের জন্য যে আদর্শ প্রতির্প বা ইনটুইটিভ্‌ আবৃসোলিউট্নেসপ্‌ অব 
ইমাজিনেশনে'র কথা বলা হয়েছে, শিজ্প-জগং ছাড়া বাস্তবে যখন অনুরূপ 
একটি আদর্শ খুজে পাওয়া যায় না, তখন শিল্পে বা সঙ্গীতে সেই আদর্শাটি 
কি পরিমাণে বজায় আছে তার যাচাই হবে কি ভাবে? 

আরো 'একাটি কথা, শুধূমাত ইনটুইশনের মাধ্যমে সঙ্গীতের বিশদ্ধ 
বিচার বস্তৃতঃই কি সম্ভব 2 রূপটি ধ্যানধৃত হলেও তা শব্দর্পণ বা স্বররূপশ 
-আঙ্গক সৌম্ঠব-বিচারের অবকাশ রাখে এবং বিচার বস্তুনিরভর (অব- 
জেক্টভ্‌) না হওয়া পযন্তি ভাববাদের মত বান্তগত রুচির প্রভাবে পডজ 
বাঁচত্র নয়। আসলে শিল্পকর্ম নিছক কল্পনা বা প্রতিভানের সামগ্রী এ কথা 


সঙ্গণত সমালোচনা ১২৯ 


প্রমাঁণত হলে তবেই প্রাতিভানক বিচারের য্যান্ত খাটে, কিন্তু আমরা 'বশেষ 
ভাবেই অবাহত যে এই মতব।দের বিরদ্ধে বস্তব্য হাল (রুপকেবল/ঝাদের পক্ষ 
থেকে) যে শিল্প ন।বকিজ্প জ্ঞানের খোরাক নয়, বুদ্ধিকেও্ড উন্মোষত করে 
অথ? সাঁবকল্প ব্যাপার, তাই শুধুমাত্র কল্পনা বা প্রাতিভানে সঙ্গীত তথা 
[শিল্পের বিচার হতে পারে না। 

রূপকৈবল্যবাদ- এরপর আমরা নিরপেক্ষবাদের বাশম্ট মতবাদ রূপকৈবল্য- 
বাদ অনুযারী সঙ্গীতের বিচার কি হতে পারে তার আলোচনা করবো । এই 
পদ্ধাতির কাজ হল, সঙ্গীতের গঠনগত রূপাঁট যে বোশম্ট্ে সুন্দর বলে প্রতীত 
হয় সেই বৈশিল্ট্যটি কোনে। সুরে বা গানে ক পাঁরমাণে উপাস্ধিত তারই 
আধারে তাদের মূল্য (নির্পণ করা । এই ধরণের বিচার বস্তুনিষ্ঞ বা অব- 
জেকাঁটভূ। বিশিষ্ট রুপবাদী এডয়ার্ড হ্যানীস্লক সঙ্গী:তর সৌন্দর্য 
বশ্লেবণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কোনো স.প্-রচনার বিশেষ ফলশ্রীতকে 
'আনবনীয় রহস্যময় প্রহেলিকা মনে করলে চলবে না-একে বুঝতে হবে 
[বিশেষভাবে সমন্বিত স্বরোপাদানের অবধারিত পাঁরণাম বলে ।৬ সুতরাং কোনো 
সর বা রাগের সামাপ্রক রূপটি কোন্‌ বৈশিজ্ট্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে নিশ্চয়ই 
বস্তুগতভাবে িশ্লেষণে পাবার কথা । যাই হোক এই মতবাদশরা সুর বা 
রাগের বিচার গঠন-বৈশিল্ট্যের আধারেই করে থাকেন। তবে গঠন-বোঁশষ্ট্য 
বিচারেরও একটি মানদশ্ড থাকার কথা--এই মতবাদীদের মতে সেই মান্দণ্ডাট 
ক সে সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমরা রাগালাপ ও গায়কণ প্রসঞ্গাঁট তুলতে 
চাই। 

রাগ-সম্প্রসারণ সম্বন্ধে এই মতবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি হল রাগবিস্তারে 
গায়কের সজনীশান্তর তথা কণ্ঠনৈপৃণ্যের বিলক্ষণ পারচ্ থেকে 
ষায়। উল্লেখ্য যে পধ্রুপদ, খেয়াল ও যন্তরসঙ্গীতে বাগ-রৃপায়ণ 
ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সম্পাদিত হলেও বিশেষ একটি পদ্ধাত 
প্রত্যেকটর মধ্যে অনুসৃত হয়। রাগাবন্যাসেরে এক একটি স্তর 
পরস্পর সুসম্বদ্ধ হয়ে আঁবাচ্ছিন্ন ধারায় ক্রমবর্ধমান গাঁতিবেগের মধ্যে রূপায়িত 
হয়ে থাকে। ব্যাপক পাঁরধির মধ্যে বহু 'বাচন্র স্বরযোজনায় ও ছন্দবিন্যাসে 
এবং নানা অলঙ্কারের সমন্বয়ে গাঁতিময় রাগর্পের সম্পর্ণতা। রাগসঞ্গীত 
পারবেশনের ধে রীতি প্রচলিত তাতে বিলম্বিতেই হোক বা দ্ুতেই হোক 
গায়ককে ব্যাপক ক্ষেত্রে নামতেই হয়- অর্থাৎ রাগাবস্তার অপাঁরহার্ধ। তবে 
এ কথার অর্থ এই নয় যে বিস্তারের পাঁরমাণের উপর গায়কীমূল্য নির্ভর 
করে। অল্প পাঁরসরে-পারামত স্বর-প্রয়োগেও রাগের সৌন্দর্য প্রকাশ পেতে 


ন্ 


১৩০ সঙ্গীতের শিজ্পদর্শন 


পারে। গায়কের সৃজনকর্মের 1বচার তার গুণের (কোয়ালাট) উপর-_. 
পারমাণের (কোয়ানটাটি) উপর নয়, বেশী করলেন কি কম করলেন সে কথা 
বড় নয় আকর্ষণীয় কিছু করলেন কনা ? 

গায়কী প্রসঙ্গাটও উল্লেখ্য । দেখা যায় সুর যখন কণ্ঠ বা যন্ত্র-উদ্গত 
হয় তখন তা আবেগের রূপ ?নয়ে বসে। ভাববাদীরা যে দৃম্টিকোণ থেকে 
মুররচনার তাৎপর্য স্থির করেন তাতে প্রকাশভাঁঙ্গর আবেগাতমকতার একাঁটি 
স্পষ্ট অর্থ থেকে যায়, ?কন্তু রুপবাদের দক থেকে এর কি অর্থ বা মূল্য 
থাকতে পারে, সে প্রশ্ন আতি স্বাভাঁবক। এ সম্বন্ধে বন্তব্য হ'ল, রূপবন্দীরা 
কন্ঠের আভব্যান্তকে আবেগর্‌পে দেখবেন না, দেখবেন ভাজা বা প্যা্র্ণ-রূপে। 
কশ্ঠের সক্ষম ভেদবৈচিত্র্য বা কণ্ঠের আন্দোলন তাদের দাঁন্টিতে রূপেরই 
বাঞ্জনাস্বর্প-আবেগের প্রাতিচ্ছীৰ অনুভূভ হলেও তা গোণ। সুতরাং 
তাঁদের 'বচার গায়কীকে 'বাঁশম্ট ভাঁঙ্গ বা রীতির্‌্পে ধরে নিয়ে মূল রচনার 
তাৎপর্যাঁট প্রকাশরীতর আধারে ছি ভাবে পাঁরস্ফুট হচ্ছে তার উপরই তাঁরা 
গায়কীর মূল্য স্থির করেন। যাঁদ গায়কীর শধ্যে শ্রোতার ভাবাবেগ 
উদ্দশীপত করার চেষ্টা প্রকাশ পায় তাহলে এই মতবাতদর দুম্ঠিকোণ থেকে 
ধরে নিতে হবে গায়ক স্রের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গেছেন। সুতরাং 
গায়কীর মূল্য সেখানেই ঘদি তা রচনার রূপসোন্দর্যের প্রাতি শ্রোতার চেতনাকে 

এখন এই মতবাদের আধারে সঙ্গীতের মূল্যায়নের মানদণ্ড কি তা দেখা 
যাকৃ। বলাবাহুল্য এই মতবাদণ্ড সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যবীনর্ধারণে সর্বসম্মত 
কোনো নীতি অন্সরণ করতে পারোন। গঠনগত রুপাঁট কোন বৌশিচ্টো 
সঙ্গীতের চমৎকাঁরত্ব বাঁড়য়ে তোলে এ সম্বন্ধে তাঁরা একমত নন। রূপ- 
বাদের আলোচনায় আমরা যা লক্ষ্য করোছ তা হ'ল গঙনগত বৈশিষ্ট্য বলতে 
কেউ সামাগ্রীক সৌযম্যেব কথা বলেছেন, কেউ বা আঁভনবত্বের কথা তুলেছেন 
অর্থাৎ রূপটি কেবল এঁকাসম্মত হয়ে উঠলেই চলবে না অআকে নতুন কিছু হয়ে 
উঠতে হবে।৭ 'িিওনার্ড বি, মায়ার যে গতীয়ীবন্যাপ-তত্বের (কাইনেটিক 
[সনট্যাকটিক থিওরি) পাঁরচয় দিয়েছেন, সেই তত্ব সরাসার 'আভিনব 
কথাঁটিকে গ্রহণ না করলেও- অপ্রত্যাশত স্বর-পরিণাতর সঙ্গে সাঙ্গীতিক 
চমকারিত্বের সম্পর্কটি যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তাতে প্রকারান্তরে 
অভিনবত্ধকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। সজনীপ্রাতভার নিদর্শন- 
»্করুপ শিজ্পকমণমান্রই যে কিছু না কিছু আভনবত্ব "নিয়ে প্রকাশ পায় ৩। 
নঃসন্দেহ, তা সত্তেও আভনব হয়ে ওঠাই দঙ্গঈত বা শিল্পের চরম লক্ষ্য এ 


সঙ্গত সমালোচনা ১৩১ 


রকম একটি মতকে গ্রহণ করতে গেলে সংগীতের মূল্য-নির্ধারণে কতগ্াল 
সমস্যা এসে পড়ে, এ প্রসঙ্গে সেগাঁলর আগে উল্লেখ করে নেবো-- 

প্রথমতঃ রচনার আঁভনবত্ব বা মৌলিকত্ব রচনার স্থায়*ধর্ম নয়। পূর্ব-রচনার 
আধারেই এই বোঁশম্ট্যর প্রকাশ, সুষ্টিমান্রই যেহেতু আভনব সেহেতু পরবতী 
রচনার আবর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তা আর আঁভিনব থাকে না, ফলে তার মূল্য 
খার্বত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। 

দ্বতীয়তঃ দুটি সুন্দর রচনার মূল্য-কোনটি বেশী মৌলিক ঠিক এই 
আধারে নিধ্যারত হতে পারে না। দরবারী কানাড়া ও মালকৌশের তুলনা- 
মূলক বিচার এই মানদণ্ডের আধারে সম্ভব নয়। 

তৃতীয়তঃ সঙ্গীতের মূল্যাবচারে আভনবত্বের উপর জোর দতে গেলে 
এতিহ্যবিরুদ্ধ সাঁম্ট আঁধকতর মূল্যবান হয়ে ওঠে। 

এ কথ। মনে করলে সম্ভবতঃ ভুলই হবে যে 1শল্পণর। উদ্দেশ্য প্রণোঁদত 
হয়ে আভনব িছু সৃন্টি করেন-তাঁরা সাঁন্ট করেন, ফলাঁট হয়ে ওঠে 
আঁভনব। ৮ 

অন্য যে মতাঁটি গতানুগাতিকতা লঙ্ঘন তথা আনিশ্চযয়তা উদ্ভবের সঙ্গে 
সাঙ্গীতক চমতকাঁরত্বকে সম্পাক্তি করেছে-সেই মতের আধারে সঙ্গীতের 
মূলায়নের সমস্যা হ'ল, সঙ্গীতের ম্যাট একটি ক্ষণস্থায়ী সম্পদে পাঁরণত 
হয়। গানের পুনরাবাত্ত সম্ভাব্য পাঁবণাঁতি সম্বন্ধে শ্রোতার মনের আনশ্চয়- 
তাকে দূরীভূত করতে বাধ্য এবং যত পাঁরচিত তত গতানূগাতিক এবং ততই 
সৌন্দর্যের অবক্ষয় বা মূল্যের অবনয়ন--এ রকম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বোধ 
কার এমন একটি মানদন্ড সর্বজনগ্রাহা হতে পারে না। বারবার শোনার 
ফলে গানাঁটি মনের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে তা বলে আমরা 'ি বলতে 
গার গানাট স্বরূপে মূল্য হারায় ? 

আমরা জান আর একট মত ক্তৈবিক এক্য'কে রূপসৌন্দ্যের বিলক্ষণ 
ধর্ম বলে গণ্য করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে এমন একাঁট বৈশিষ্ট্য সৃন্দর 
রূপের একটি 'নার্দন্ট মানদণ্ডরূপে গণ্য হবার মত। এই মত এই কথাই 
বলতে চায়, রূপ কি পরিমাণে দৃঢ়বদ্ধ (কমূপ্যাক্ট) হয়ে উঠতে পেরেছে তার 
উপরই তার চমতকারিত্ব শর্ভর করছে ।৯ রূপকৈবল্যবাদের অন্যান্য মত 
অপেক্ষা এই মতাঁট বেশী নিভরযোগা হলেও সমস্যা এই মতেরও রয়ে গেছে 
সমস্যা হ'ল, জোৌবিক রূপের বোৌশিম্ট্কে কোনো একটি বিশেষ রুপকর্মে বা 
সঞ্গত-রচনায় ঠিক মত বোঝানো দূর্হ 1১০ দ্বিতীয়তঃ দুাট রচনাব মধ্যে 
দঢ়বদ্ধভাবাট সমানভাবে থাকা সত্বেও যে গুণগত পার্থক্য অনুভূত হয় তা 


১৩২ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


1ক কারণে, এই মতবাদ তার কোনো সস্পম্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কাজেই 
মূল্য-বিচারের স্দানাদস্টি মানদণ্ড পাওয়ার সমস্যা থেকে যায়। 

সমালোচনার 1বাভন্ন পদ্ধাত নিয়ে আলোচনার শেষ এখানেই । মনে রাখা 
দরকার সঙ্গণত-সমালোচনায় যে কোনো একটি পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা 
প্রশস্ত। 'নিয়মসম্মত বিচার হ'ল তাই, যা একটি 'নার্দন্ট পথে এাঁগয়ে চলে। 
তবে আমরা সঙ্গত তথা শিল্পের বিচারে রূপবাদকেই আঁধকতর 1নভরষোগ্য 
মত বলে মনে কর। 

এ পযন্তি আমরা সঙ্গীত-সমালোচনার আলোচনায় নানা প্রকার গর্ণীতি- 
রূপের বিচার-পদ্ধাঁতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করি নি-বিস্তাঁরত 1কছু না বলে 
এইটুকু বললেই যথেস্ট হবে যে সঙ্গীতের নানা জাত ও প্রজাতির বৌশিষ্ট্য- 
সমালোচনার দক রয়ে গেছে,কণ্ঠ ও যন্দসঙ্গীত এবং কণ্ঠ ও যন্দের 
অন্তর্গত যে সমস্ত গশাতিরূপ বা বাদ্যর্প আছে সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্যের 
আধারে সেগুলির নিজস্ব বৌঁশল্ট্য-বিচার-বিচারের একটি অপারহার্য অঙ্গ । 
বাণীবদ্ধ সঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুর-সমন্বয়ের তাৎপর্ের বিষয়টিও অবশ্যই 
বিচারের অপেক্ষা রাখে। তবে আমরা সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে চাই 
না, কারণ বিশদ্ধ সঙ্গাীঁতই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 

সঙ্গীঁত-সমালোচনা সম্বন্ধে বন্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে শেষ একটি 
কথা বলে আমরা বন্তব্যের ছেদ টানবো। এত কথা বলার পর এ ধারণা গড়ে 
ওঠা অসম্ভব নয় যে বড় সমালোচক হওয়ার একমান্ন উপায় হ'ল সমালোঢনা 
তত্তে তথা 'িল্পতত্বে আঁধকার লাভ করা। জানা দরকার যে শুধু সূত্র জেনে 
শজপ-সমালোচক হওয়া যায় না বা সূত্র ধরে ধরে শিল্পের বিচার চলে না। 
সমালোচককে অবশ্যই রসগ্রাহী হতে হৃবে, শ্জপস্ম্ভোগে সমর্থ বা 'আধকারসী 
হতে হবে। 'বিচারকালে সত্রতত্ব থাকবে আড়ালে এবং রসবৈদণ্ধের মাধমে 
ইশল্পকর্মের বোশিম্টা বুঝতে হবে। সত্গাঁতেব উপভোগ্যতা বস্তুতঃ সরের 
'ন্যাস-সোষ্টবের উপভোগাতা, সুতরাং সমালোচক যাঁদ সুরের সেই সৌন্দর্য 
উপভোগে সমর্থ না হন অথবা তত্ব-সচেতন মন যাঁদ রসপ্রতীতিতে 'বিঘ 
ঘটায় তবে তান যথার্থ সমালোচনায় ব্যর্থ হবেন। কোনো এক বিশিষ্ট 
সমালোচক একটি দামী কথা বলেছেন, সবশেষে তার উল্লেখ করতে চাই 
“তন ধরনের বিচারক দেখতে পাওয়া যায়, এদের মধ্যে প্রথমটি হলেন- যাঁরা 
কোনো নিয়ম মানেন না, কিন্তু মন্তব্য করেন পুরোপ্াত সহজাত রুচি ও 
অনুভূতি 'দয়ে। দ্বিতীয় দলে তাঁরাই পড়েন যাঁরা নিয়ম মানেন এবং নিয়ম 
অনুসারেই বিচার করেন এবং তৃতীয় দলের হলেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন কিন্তু 


সঙ্গীত সমালোচনা ১৩৩ 


সমস্ত নিয়মের উধের্ব। এই শেষোক্ত বিচারকদেরই সন্তোষবিধানে প্রয়াসী 
হও। এ*দের পর রয়েছেন স্বভাব-বচারকেরা এবং সবসময় উপেক্ষা কর সেই 
মতগুলি যা নিয়মের দ্বারা গঠিত ।”১১ 

সুতরাং সমালোচককে শুধু ততৃজ্ঞানী হলে চলবে না, রসবোদ্ধা হতে 
হবে। রসবোধ ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটলে তবেই প্রকৃত সমালোচনার যোগ্যতা 
অসে। 


ভত্সনিনত্শ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা 
সঙ্গীতে অন্মকৃতিবাদ 
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-িপাবালক, দশম অধ্যাফ_-৫৯৮। এই অধ্যায়ে শ্লেটো িষয়াটকে পালঙ্কের উদাহরণ 
দিয়ে বুঝিয়েছেন-পালঙ্ক িন প্রকারের, এক ঈশবরের তৈরী আদর্শ রূপ আর এক 
স্ত্রীর তৈরী যা সত্য নয় প্রাতভাসন প্র আর এক শিল্পশর তৈরী--যা প্রতিভাসের 
অনুকরণ । স্লেটোব কাছে কার্শলপ অর্থাৎ ব্যবহার্যবস্তু শিল্প বলে 'বিবেচাত হয়ানি 
কারণ ভা প্রতিভাসই মান্র, প্রীতিভাসের অনুকরণ নয় । 
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উৎস নরেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১০৫ 
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90109, 090%0030 11))111171 01061 17৮11100719 92701 100৭1 0০৬/৩1000119 11100 006 10761 
[950 021 ০ 1109 5005]. .? 

_-(রপাবাঁলক-৪০১) 

৮ 'আ্যরস্টটলের পোয়োটকস, ও সাহিত্যত্ঁডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, মষ্টব 
পোয়েটিকূস্‌ ৪ এর অনুবাদ-অংশ, পৃঃ ৭০ 

৯ এ--পঃ ৭৯ 
৬১০ “1105 70061 170012)8 2% 81771190015 18105 2 19811706707 2) 0101)61 211191, 10009 
06106065510 11016516016 ০01 (10160 ০01001৭-- (10112393000 91676 0 1. 
0111765 85 1116% 215 9810 017 (00610 10 00771101055 25 (100৮ 0001 (0 ০৫." 

-(পোয়েটক্স্‌-১৪)-দ্রম্টব্য আধিস্ঈউলস্‌ ধিএীর অব্‌ পোয়োটি আন্ড ফাইন আট 
_এস্‌, এইচ বুচার, পতি ৯৭ 

অন্যভাবেও এই মতাটিকে পাওয়া যায়-- 
“0 15 1001 06 [01106101101 0১০ 1১০61 (0 161816 ৮5179 185 1091)6060 ৮১। 
121 21029 112101)69, 


পোয়েটিকস৯) দ্ুম্টব্য-এ, পৃঃ ৩৫ 


১১ অবশ্য একমাত্র আ'রিস্টল্‌ এসেই যে অনুকরণেব সীমাকে প্রসারিত করলেন তা 
বলা যায় না, এর আগে স্লেটোর মুখ থেকেও এই ধরণের কথা শুনতে পাই, িপাবৃলিকের 
এক জাগায় বলেছেন--+00 ৮০ (10171 809 1083 ৮1] 01 80 21115 ৬/1)0 1025 0210694 
81021060170 01 5/1051 11051000951 15201010]1 1021) 50010 9০6 11150, ৬10) 6৬৮51010108 
00116011015 01110511101, 09098052116 091010100৮6 [191 91101) 8 109 
1018111 7055101 615?” (রিপাবাঁলক ৪৭২)--সৃতরাং এ দৃম্টিভঞ্গি অনুকরণকে 'নেছক 
অনুকরণরূপে দৈখার দম্টভাঁঙ্গ নয়। তবে একথা অবশ্যই বলা যায় অনুকরণের ব্যাপক 
অর্থটি আযরস্টটলের আলোচনায় স্পম্ট হতে পেবেছে। 


১৩৬ সঙ্গীতের শল্পদর্শন 


১২ আযাঁরস্টট্লের অনুকরণ তথা সামান্যের অনুকরণ সম্বন্ধে ডঃ এস, সি, সেনগুস্তের 
ব্যাখ্যা হ'ল_- 

“1৮111706515 106561715 09016 05 2 ৮7017]0 ০01 0171৬015215 ৮/1)101) 80621 10 
91] 5017565 ০0 ৮/01049] 1701 171610]1% 09০9056 1716 6৮61)05 216 5110706 000 8150 
9602056 ০৮০17 (176 170051 5011171511)6 )া। 0 (011006 1১ 50৮91760 ০9 18৬. 
17011051712 4871151690155 101015899198% 00520 11) 2100911)67 050771651 ৮/০ 1779 3৪ (1191 
১৬ 178105101101115 511601915 11010 1101৬015915, 1১০০৮ 200 (106 11776 21719 70270 
19110%/ 10200162710 29109 ০1001910605 051016 02101)01 01105 10 8 1010151. 

আন্‌ ইন্ট্রোডাকৃশন্‌ ট আরিস্টটল্স্‌ পোয়েটিকস্‌, পৃঃ ১৯-২০ 

১৩ 10 117711515 091016" 11 1100 00100187 200010191101) 0£ 006 10101956, 2৪ 170 
01 4১107510115 109 001700101) 0 11100 27,706 50009] 01001 01 96811091010 
17716201011 276 00116651010 01717,0167 6170000]8 2110 2.000010. 


-আরিস্টটলৃস্‌ থিওর অব্‌ পোয়োট্র আণ্ড ফাইন্‌ আর্ট, পৃঃ ১২২ 


চন বি কি 


১৪ “01 9৮61 021701176 1011665 01721980061, 61070961010 8110 20101. ,? 

এ পোয়েটক্সৃ-১ এর অনুবাদ-অংশ), পৃঃ ৯ 
১৫ “59 40119190167 516 10065711106 0109017015105110 17018] 0102110155, 1175 [০7- 
[05116101 0150051110105 01 1100. 1771710.. , . 61070101010 216 ..0106 102551716 171000৫$ 01 
16০11718, 4011017 26 80610115 01 01611 01000012110 117/270 591056.” 

এ, পঃ ১২৩ 
১৬ 47151651155 1106 65001202010] ০016 1116 50109৮71021 51217111176 11255 136৫ 
1110176 0060129 0) 11, 0721 4011 1] 2.011010 216 01)9 ০0০)০০15 1177162650 ৮ 07৩ 
117৩ 8165.” 

ও, পৃ ১২৩ 
১৭ ৮5 10810 01 016 9016 2110 01 1176 1516 11 10051 0 11761 101195) 216 
21117) 07617 £217615] 0010060110171770055 01 11701081801. 

_-এ (পোয়েটকস্‌ ১ এর অনুবাদ-অংশ)), পুঃ ৭ 
৬৮ 48701 28 111616 216 19615015 ৮400, 05 00115010109 21 07 700 11801 
111686৩2170. 1601651 ৮811009 0016015 00081) 1106 17760100170 ০০91001 80 
[খোণা।, .. টা 11) 01167000510 01 06 1015 200 01 006 1915 17211070115 810 
17500] 810105 270 611)010560.” 


-এ (অনুবাদ-অংশ), পৃঃ ৭ ও পৃঃ ৯ 
১১ 2৮6] 10. 10616 176100165 (10616 15 21 11010911010 ০01 01129120167. 


-পাঁলটিকস্‌ ৮[৫)-বি. জেয়েটের অনুবাদ "আরস্টটলস্‌ পাঁলটিকৃসৃত পৃঃ ৩১০ 
২০ “০ ৪০০১1 1৩ 01%15107 01 10761090195 01006] 05 0671:211 1101105001618 
1110 611110511716100163, 206190155০6 8০0০0 800 29551013206 01 1101708 
916100168, ...প 


-পাঁলটিকস্‌ ৮[৭1-4, পর ৩১৪ 


উৎস নিদেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৩৫ 


অথবা জে, এ, 'সন্ক্রেয়ারের অনুবাদ অনুযায়ী 

৮৬০ 8০০87 076 01955161056107 01 1161090105 ৪5 911 ০ 90109 ০00০%- 
$1017811515---50111081, 800৬9 2120 ০70১0901002. আযরস্টট্ল দি পলিটিকৃসও 
পে ৩১৩। 
২১ 4৯০1076 01 7৩00 10066 007 5980 870 218৮০ 1110 116 5০-০811৩4 174101৮- 
৫1218. ..-1109 12101501710 105101795 111701918577.৮ জায়েটের অনুবাদ, পৃঃ ৩১০। 
সিনক্লেয়ারের অনুবাদ অনুযায়ী-- 47782) 216. 11101106010 06 100টি] 9£0০09৩ 
₹/1761) 01165 11561) (0 11101 9/10101) 15 ০91190 7110-150150-. 1176 [01015 019) 1005103 
1121) 151 6%০1660._ পৃঃ ৩০৯ 


২২ 41310911)7 2710 106190 5010101% 111168110175 01 911291 010 061011917055 210 
৪150 ০017 ০0101206270 6910001270৩ 4৮10 06 ৮1710692100 1093 10 £০1101-21, 
10101) 19810151811] 51001011015 20109] 91090610179 2৪ ৬০. 1000৬ [1010 00] 
০5/1। 651001101706. ...]010০ 11801 01 1691170 [91629111001 121 11616 1010" 
86110211019 15 1706 121176100৬60 00707 1110 52076 109117% ৪2০০0 1691)6165.” 

-পলিটিক্স ৮[৫]-জোয়েটের অনুবাদ, পৃঃ ৩০৯ 
২৩ “৮115 009 1017৮110005 200 10761090195 ₹/10101) 215 00100190560 0 $00105 
165677019 1186 160117105, ৮1171151115 15 1101 0000 0258 101 125195, ০0010101139 01 
8170115? €০21 7 ৮০ 0০০20561110 219 110101005 85 2010175 410 2150 12801109192” 

_প্ররেম ২৯-হারমান হেলমূহোলধসের অন্‌ দি সেনসেশনৃস্‌ অব টোন" গ্রন্থের 
২৫১ পৃদ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। 
২8 4৬৮15 15 50900 1106 01015 5670520101) ৮1010 65011651116 66117071291) 
16100 ৮/11170011 ৯0109 1025 6661105. 801 (215 15 101 110৩ 0056 0 20100 
01 8170011 টো (856. [5 1 0908056 1175 1২120010601 1106 1700107) /10100 
30711)0 6১:01195 হা) 105? 0 070 01106560110 7)00101) ; 11105 00910971703 
1176 696. 301 ৮০ 51 11)6 1001101] ৮/10101) 10110%5 50070. 470 0013 13 
21105. 10 0791110) 2170 21661211010 27 01101, 001 2000 11) 0101094 5001705. ৯০017- 
116 170195 (02611)0া 0065 1701 60106 16911118...0% 101055০ 1000110175 31177001819 
80110170270 0715 20110] 15 1106 5101 01 10011110.” 

-প্রব্রেম ২৭-হারমান হেল্সৃহোলধসের 'অন্‌ দি সেন্সেশন্স্‌ অব্‌ টোন'এর ২৫১৯ 
পৃষ্ঠার পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত। 
২৫ এস, এইচ, বুচারের ভাষায় 

17901) 91121611005 15 1916 85 211] 11157210 26112010179, 11001680181 

7006২8101) 0£1777151081] 50]05, 60৮61706075 015 125/9 ০0 10161090 2180 
10510) 26251116000 0055 8০01015 01 ০0810 20০61৮10155 51101, 215 005 
8501৩551011] 06 2. 621 5205, 


_ আআারস্টটল-স- থিওাঁর অব্‌ পোয়েছি আশ্ড ফাইন আর্ট, পৃঃ ১৩২ 


৬ 


১৩৮ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


ই৬ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ভাববাদের অধ্যায়ে দ্ুম্টব্য। 


২৭ বাঁশী বা ফ্রাজয়ান্‌ মোড্‌ সম্বন্ধে আরস্টটলের যে মন্তব্য_- 
“,,1091 110 17101571210 25 10 006 00099105 ৮/1020 0106 0010 15 10 0৩ 120091091 


1105017710101065--90988 01 00610 92176 901611)0 &70 610009(191)81. 

(পলিটিক্স ৮[৭|-বি, জোয়েটের অনুবাদ, পৃঃ ৩১৬)-এ মন্তব্য আমাদের মতে 
অনুককাতবাদের অদশ ।নুগ নয়। কে।নে। যন্দের সমগ্র বা সঙ্গীতেব কোনো রুপ ভবে তেজক 
বলে অনুভ্ত হ'লে এ কথাই অনুমেয় যে, অনুকরণের যে কাজ- প্রত্যক্ষক পীর মনে 
["বয়ের প্রাতরপ (ইমেজ) গড়ে তোলা-তা ব্যাহত হচ্ছে; কারণ যা তীর ভাবের 
উচ্দশপক তা বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীব মানসক দ.রত্ব গড়ে তুলতে পাবে না এবং মানাঁসক 
দূরত্ব যেখানে নেই সেখানে 'বষয়ভাবন।ও নেই, সুতরাং সাঙ্গীতক র.পাঁট সেক্ষেত্রে নিহক 
উদ্দীপকরূপেই কার্যকরী হচ্ছে, অন্কৃতিরূপে নয়। 

২৮ 12) |]. 101016 10161099165 18010 1১ হা) 17111050108 016 01519 010]- 
২১ 41005165195 ৪ 1১0৬০ ০0101000100 10170 ০1912010177, পৃঃ ৩১০ অথথ। 


৫ 


১১১10008160 10959 %150 50079 1119061706 ০0৬০. 01121250191 2100 [110 90001 ?” 
--এ, পু ৩০৯ 
৩০ দ্রষ্টব্য ২২নং পাদটীকা 
৩১ শি০ 011161 591798, 57101) 95 (999 07 10001), 1725 210 16501710121105 1১ 
23019] 019116765. 

_উ, পৃহ ৩১০ 
৩২ চাঁরত্রের অনুকরণ প্রসঙ্গে এস্‌, এইচ্‌, বুচারেব অভিমতটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে- 

“4৯119101981 98010001017 01076 19195915706 01 91018 2 ৬10৬/ 15 10, 16 

10101701171 116 10196170012 17095111017 ৮/1)1011 1070510 0০001010190 8170100 11)9 (15015. 
16 525 076 01 1170 20065501195 01 0০960, [0 %/10101) 16 5585 90110019 90001017916 
9110 00911515060 06 00101912115515 ১1701915 509105- 001) 01 115 1060211)ি 
৪2 ৫0110 10177 10135 25500181103 1 ০81190 01) 2100 1701) 1115 61700110181 
9/1005011515 ৮510101) 50]1107010160 11.” 

_-আ্যরস্টটলস্‌ থিওরি অব্‌ শোয়োটি ম্যান্ড ফাইন্‌ আরা, পৃঃ ১৩০ 
৩৩ “50716 ০1 1161) (10105)0551 100169)  .000002 ৪. 17090018765 9110 ৪০1০৫ 
(61711961 ৮/1)101) 21070921510 ০8 1100 109001191 ০1901 ০1 1116 10011217. 

_পালিটিক্স্‌ ৮[%]-বি, জোযেটের অনুবাদ, পৃঃ ৩১০ অথবা অন্যত 

+[1001120) 000510 15 [19 27259519170 108010991,+ 

-_পলিটিকস্‌ ৮[৭]-এ, পৃঃ ৩৯৬ 
৩6 “৬1৮ 40 1116 0606 (07199 501170 108৭1 5৮161) 116 10179 01 0116 1810416 
517117 15 21107509301 1 000 10165 ০01 1176 17710016 ১171176191121105, 8110 006 
01 01109 15 21100. 1179 ৪1661600170 81079 15 5001120 2 15 1 15081752 0181 
1] 816 10090 214 178৮0 2. 0011911 101911910 (0 076 10170 01 0170 10101 5111178?” 


প্রেম ১৯- দ্রষ্টব্য হারমান হেলমহোলংসের 'অন্‌ দি সেনসেশন্স্‌ অব্‌ টোন, পৃঃ ২৪৯ 


উৎস নিদেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৩১ 


৩৫ এমন একটি অভিমত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগৃষ্তের কাছ থেকে পাই-গ্রীকাশক্পে 
ভাস্করের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এই যে তান কেমন কাঁরয়া কিন পাথরকে কািয়। কাটিয়া 
একাটি মানুষের হুবহু সাদৃশ্য তাহার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবেন; কিশ্তু ভারতীয় ভাস্করের 
প্রধান দান্ট ছিল এইখানে যে তিনি কেমন কানয়া একটি ধ্যানগৃহীত জীবন্ত ভাবকে 
রূপ 'দিবেন।”-ভাবতায় প্রাচীন টিএকলা, পে ১১ 

৩৬ 4+€7017101570915 90117910571 01? 116 25590120105 111940 17001৮৮০৫10 50170 
2410901 01 110 1005108] 010917158,0101। 2010 90010151081 6১019618011,” 


-ইমোশন্‌ আযন্ড মাং ইন্‌ মিউাঁজক্‌, পৃঃ ২৫৮। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রণধুক্ত মায়ার 
সঙ্গীতের ভাবান্দষঙ্গকে সাদশ্যজানত ও নৈকট্যজানত রপে ব্যাখা দিয়েছেন। উষ্টব 
এ গ্রন্থের কনোটেশন পরিচ্ছেদ, পন্ক ২৫৮-২৬৬ 
৩৭ রবীন্দ্রনাথ এক জায়গা বলেছেন, “আমাদের গুণশরা ভৈরোৌতে টোডিতে সুর 
বাঁধিয়া বাঁললেন, ইহা সকালবেগাকার গান। কতু তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজগ্রত 
সংসারের নানাবিধ ধ্বনির ?ক নকল দোঁখতে পাওয়। মায়। কমা না। তবে ভৈরোকে 
টেঁড়িকে সকালবেলার রাগণন ধালবার 1?ক শানে হইল। তাহার মানে এই, সকালবেল।কাব 
সমস্ত শব্দ ও নঃশব্দতার অন্তরের সঙগঈতাটিকে ৭ণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ 'দিয়া 
শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বাহরজ্গের সঙ্গে এই সঙ্গীতকে মিলাইবার চেষ্টা 
কাঁরতে গেলে সে চেষ্টা বার্থ হইবে ।”  পেখের সণ্চঘ--অন্তবণাহির) প্রতাষের শান্ত- 
প্রকৃতির মর্মকথা প্রত্যুষ-বাগের শান্ত ভাববাঞ্জনায় যে ধবানত হয়ে ওঠে_ একথাই রবীন্দ্রনাথ 
বলতে চেয়েছেন। সং্গণীতেব সথ্গে বাহঃপ্রকৃতিব অন্তনিণহত রূপের এমন একটি সম্গাতি 
খুজে পাওয়া যায়। তবে এই সঙ্গতিই সব নম, সংগীতের তাৎপর্য গড়ে তোলার মূলে 
অনুবঙ্গের প্রভাবও বশেষভাবে রয়ে গেছে অর্থাৎ ভৈরোঁ ও টোঁড়কে কখন পাই-প্রত্যষের 
সঙ্গীতে, এই নিতানয়ামত পাওয়ার মধ্যে ?দিবেই এবং অন্তার্নীহত ভাবসঙ্গাঁতর মাধ্যমে 
রাগগুলি প্রত্যুষের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে । এমনও ন'গ থাকতে পারে যার মধ্যে প্রকৃতির 
ভাবসঞ্গতি খুজে পাওয়া দুরূহ বা ভাবসতগাতি সম্বন্ধে একমত্য বিরল, যেমন রবীন্দ্রনাথ 
একই রচনায় বলেছেন,--«“আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ সায়াহ* অর্ধরাত্র ও 
বর্ধাবসন্তের ত্রাগিণী রাঁচিত হইয়াছে । সে রাঁগণব সবগ্ীল সকলের কাছে ঠিক লাগবে 
1কনা জানিনা। অল্ভতঃ আম সারঙ রাগকে মধ্যাহকালের সুর বালিয়া হদয়ের মধ্যে 
অনৃভব কার না।” এমন কোনো বাগ যাঁদ মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্ন বা অন্য কোনো সময়ের 
ভাবানুষঞ্গ বহন করে তবে সময়ের সঙ্গে রাগানুশীলনের নিত্যসম্পক'ই এর কারণ বলে 
ধরে নিতে পারা যায়। 

৩৮ “সঙ্গীতে স্‌ন্দর" (দি বিউটিফুল ইন্‌ মিউজিক) পৃজ্ঠা ১৫--১৬, বঙ্গানুবাদ 
ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য! মূল অংশ মূল গ্রন্থের ১১১ পচ্ঠায়। 

৩১ দ বিউটফল্‌ ইন্‌ মউীজকপতঃর ১১৪ 

80 “10510 005 1701 [0 ০3811116)19696171 (0০ 001710619 011 17128 ০0? 
06211) 85011. 13917161710 0০010110165 11171 17101) 19201] ০06 21211070611 70107 
26911) 2110 0:1107055, 11101) 900. ০6010, ৮/111106] 21710. 91901) 7100 51191106 916 91) 
00100170760 2110 ০0150119960 1010 2. 51110 00111012150 001711919১.-- 


১৪০ সঙ্গতের শিজ্পদর্শন 


-ইমোশন্‌ আ্যান্ড 'মানং ইন্‌ মিউাঁজক্‌, পৃঃ ২৬৫ 

সঙ্গীতের এই “সামান্য অথথাট রবীন্দ্রনাথের নিম্নোস্ত উান্ততে স্পম্ট-_ “গানের স্পন্দন 
আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোনো সাংসারক ঘটনামূলক আবেগ 
নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভনরতার মধ্যে যে একটি িশ্বব্যাপনী প্রাথকম্পন চলছে, গান 
শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব কাঁর। ভৈরবী যেন সমস্ত 
সৃম্টির অন্তরতম 'বিরহব্যাকুলতা, দেশ-মল্লার যেন অশ্রুগঞ্ঞোন্রীর কোন্‌ আদ নঝরের কল- 
বলোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চণল প্রাণধারাকে 
[বিরাটের মধো উপলাহ্ধ করে।”  ছেন্দের অর্থ সত্গীতাঁচন্তা পৃঃ ২২৮) অর্থাৎ বিশ্ব- 
সাজ্টর গাঁতিময় সত্তা যেন সঙ্গীতে প্রাতিধবনিত। 


সঙ্গখতে ভাববাদ 


১ “চো 10095 10610 19 170 01166100101 27 59৮6 1০61100 ৮/1101) 0৩ 08115 
21915801016 50175-----পহ ১৯৬ 

২. 4, ১০০19061109] 52170610১. ...16 £01060 0৮ 1116 56156 01 198581018 2190 
86০50010105,” 

_ক্রোচের 'এস্থেটিক্‌, থেকে গহীত-পঃ ২২১ 

৩ 0 15 128076 19099610291] (0 1701156 (116 10985510175 1121) 10 0168৩ 100919 
171082619.” 

-ই, এফ, ক্যারটের শফলজফিস অব বিউটি থেকে সংগৃহীত_পৃঃ ৮৩ 

৪ ই, এফ, ক্যারিটের ণফলজাঁফস অব্‌ বিউটি” থেকে সংগৃহীত, দ্রজ্টব্য পৃঃ ১০৫ 

& দুষ্টব্য ই, এফ, ক্যারটের ধফলজাফস্‌ অব্‌ িউট'পৃঃ ১৬৩ ও ১৭৪ 

৬ এস্থধোটকস্‌ আযান্ড 'ক্রিটীসজমৃপ্‌ঃ ১৪১ (ইউজেন ভেরোর (2880৩ ৬৩০০] 
1:150)60৭9০ গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৮২ খ্‌ঃ অঃ) 

৭ ইউজেন ভেরোঁব বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সারের বস্তব্যের সঙ্গাঁত 
রয়ে গেছে, নিম্নোন্ত আভমতটি লক্ষণীয় 

+01050 85 01)9165 1705 5116170120৮) 0010 2 12106090201 10688, 11010) 

109৬ 61120165 04 (0 0011%6% ৮21) 10160151017 1109 70051 8110110 9110 ০01119110216৫ 
11)09021709, 90 (10016 75 51011): 51157119 £70৬/1176 00 21127100226 01 1611)১, 
৮1101), ,৬/6 1712 23019601 %/111 0011170026615 01201651019 51৮11 2100 ০0177015115 
10 10701055017 92,017) 01156] 005 51290610175 13101) 0059 ০1061101706 17012 
11001200101 10 17701006171. 

-এসেজ- £ সয়েন্টিফিক, পাঁলিটিক্যাল্‌, আযন্ড দ্পেকুলেটিভ্‌ (১৮১৯১ খত আঃ), পৃ 
৪২৫-৪২৬ 

৮ হোয়াট ইজ আর্ট-পৃঃ ১২০ 


উৎস নিদেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৪১ 


৯.1 0101) 1106 5060121075 2100 20016015210 117650160 চ% 006 15611061310) 
07০ 91011101 1085 0911 10 15 21. 
হোয়াট ইজ্‌ আর্ট, পৃঃ ১২২ 
১০ 82200 15 71010180 7517107) 185 0119180161715010 104 10701510051 630)1৩55159095১ 
10 501750-190109101101) 0 170211110315017,,, 
-এ 'হিসাত্ি অব এস্থেটিকু, পৃঃ ৪ 
১৬  +169611718  ০107০5১৪০ [017 6১019199310175+ ১৪.1:৪. 
-ই, এফ, ক্যারটের “দ £ফলজফিস অব্‌ বিউটি" থেকে সংগৃহগত, পঃ ১৯১ 
১২ “৮7191 006 211150 0১01106 00 ৫09 15 (0 0501055 9. 1৮] 01801100, 
পি ১০৯ 
১৩ ক্রোচের 'এস্থোটক্‌ ও এসেন্স অফ এস্০েটিকত (বঙ্গানুবাদ) ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচা 
_পঃ ১২৫ 
১৪ 41৮67 101019৮1010 ৮৫৩1750৩511, 
প্রর্রেম১৯ 
১৫ ই, এফ, ক্যা'রটের শদ ফিলএাঁফিস্‌ অব. বউ, খেকে সংগৃহশিত- পৃঃ ১৭৪ 
১৬ ধবন্যালোক ও লোচন (অনুবাদ )- শ্রীসবোধচণ্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালশপদ ভট্টাচার্য 
-পিত ২৬৭ 
১৭ এ পুঃ ২৭১ 
১৮ এ পৃঃ ২৮৭ 
১৯ এ পৃঃ ২৭০ 
২০ দু-একটি প্রাচীন উদাহরণই এক্ষেত্রে যথেম্ট--মন্দত্গের ভীন্ত অনুষাষী ষাড়জ্জী ও 
আর্ধভ জাতিরাগে বীর, রৌদু ও অদ্ভূতরস, গান্ধারীতি করুণ, ধৈবতীতে বীর, বীভৎস 
ও ভয়ানক এবং নৈষাদীতে করুণরস প্রযুন্ত। দ₹""'দরকৃত 'সঙ্গীত-দর্পণ' অনুযায়শ_- 
সৈন্ধববশ ও বেলাবলী রাগে বীররস, ককৃভা ও মেঘ রাগে শৃঙ্গাররস, আশাবরীতে 
করুণরস, ভ্‌পাশীতে শান্তরস প্রষুস্ত, বর্তমান সংস্কার অনুযায়ী ভৈরব শান্তরসাত্মক, 
মালকৌশ বাঁর ৬ বেহাগ করদণরসাত্মক। 
২১ ০ ৫9% %/৩ 8950০126601) 09107 1070905 01111021115 ৮5101) 911617611), 
৬111115, 21615 200 661 0101165) ড%1)116 1106 10170118005 98012080515 5801)653, 
5611011317085৬ 9110 [01010011010-- পু ১৮০ 
২২ 4556 20410191821 9102] 2) 005 ৮69 91018001515 90095৩0 1০ ৪৫৫ 10 
0176 1011819(7955 2110 50211060105 000510৮1111 ০০1 1581 ০0101000695 
500009959, 19617317955 2120 6৮০1) 001271015019,--পৃং ১৮২ 
২৩ দজ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে নট্যশাস্দে ও সঙ্গতরড়াকরে ডীল্লাথত আছে 
যে ষড়জ ও খধাষভে বীর, অদ্ভূত ও রৌদুরস, মধাম ও পণুমে হাস্য ও শৃঙ্গার, ধৈবতে 
বীভৎস ও ভয়ানকরসের প্রকাশ হয়। 
২৪ জেমৃ্স্‌ ছিন্স্‌ তাঁর "সায়েন্স আযান্ড মিউজিক গ্রন্থে পেঃ ১৮৪) জন কারুইনের 


১৪২ সঙ্গীতের শল্পদর্শন 


স্ট্যান্ডার্ড কোর্স অব্‌ লেসেন্স্‌ আযাণ্ড এক্সারসাইজেস্‌ ইন্‌ দি টাঁনক্‌ সোলফা মেথড 
খেকে বিশেষ (বিশেষ ভাব-সম্বন্ধযন্ত স্বরতালিকা উদ্ধৃত করেছেন_ 

100 (16510665)--8010106) 1110) 5 2২০10213712), 18017610017; 1১11--56950%। 
0911] 7 178--09১০012195 2৮/০-1105011116 5 ১০--219770, 01161067 :8-590, 
৩1311 7) 01 0161 01716, 501051810. 

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের গাীত-সন্রসার' গ্রন্থেও পাশ্চাত্য সঙ্গীততআঁত্বকদের 
অনুসরণে রচিত এই ধরণের একট স্বরতাঁলকার উল্লেখ পাওয়া যায় পেঃ ৯৪), সা 
অচল বা ধবশ্রামদায়ক, রে_আশ্বাস বা উৎসাহসূচক, গা-ধীর বা শান্তিপ্রদ, মা--নরাশ বা 
ভয়সচক, পাঁ জমকালে। বা পাঁরন্কার, ধা--কাদৎখনে বা শোকসূচক, নি-তীক্ষ] বা প্রদর্শক। 
২৫ শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অভিমত “নারদীয় শিক্ষায় পাঁচাট শ্রযাতর নাম তাদের 
অন্তার্নহিত রস ও ডাবের আভব্যান্ত ঠনয়ে সার্থক ।”-ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (প্রথম 
হণ্ড), পৃঃ ৩৩৫ 
২৬ সঙ্গীতপাঁরজাত, শ্লোক ৪৯২ 


২৭ একই আঁভিমত হার্বা্ট স্পেশসারেরও-- 
£. ১16 1206100% 15 010০ 5০০] 01 12001510) [0761 90165551010 55:11)6 501 01 


[71090১--6176 5080] ৮/111)0110 /10101) 10 15 100601)910109] 210 100921717)01955, ড/119 


92] 10018 109 1119 10)6111 01 11১ 01101. 


এসেজ ৪ সায়োন্টফিক্‌, পাঁলটিক্যাল্্‌ আযন্ড স্পেকুলেটিভ্হার্বার্ট স্পেন্সার 
পৃঃ 88৭ 
২৮ পহন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধাতি ক্রেমিক পুস্তক মালকা-_৬চ্ঠ খণ্ড) 


সঙ্গীতে আবেগবাদ 

৯ বেনেদেতো ক্লোচে প্রকাশ কথাটির ভিন্ন তংপর্য আরোপ করেছেন, তাঁর মতে প্রকাশ 
বলতে যেমন উপস্থাপণও বোঝায় তেমন প্রাতিভানও (ইনটুইশন্‌) বোঝায়, তাঁর নিজের 
কথায় এজ্ঞানপ্রাক্রিয়ায় প্রকাশন থেকে প্রভভালকে পৃথক কর্ু অদম্ভব। একটির সম্গে 
অন্যটি যুগপৎ উপাস্থত হয। কাবা তারা দুই নয় একই ব্যাপার” (ক্লোচের এস্থোটক ও 
এসেন্স অফ্‌ এস্থোটক্‌-ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য পঃ &৩)। সুতরাং ক্কোচের প্রকাশবাদ 
স্বতন্্র মতবাদ, সেই কারণে প্রকাশবাদ বলতে আমরা ক্লোচের প্রকাশবাদকে ধারান- প্রচালত 
প্রকাশবাদের কথাই বলেছি। 

২ এসেজ্‌ £ সায়োন্টীফক্‌, পাঁলটক্যাল্‌ আ্যান্ড স্পেকুলোটভ্‌ব্প্দ অরাজন্‌ আযান্ড 
ফাংশন: অব্‌ ঠমউজিক্‌, প্রবন্ধ- পে 9০৩ 
এ-পুঃ 8098 

পে ৭৩ 

পৃঃ ১৪৮ 
অন্‌ দি পেনসেশন্স অব্‌ টোন, পৃঃ ২৩০ 
দি বউঁটিফুল ইন্‌ মিউাঁজক্‌, প:ঃ ৬ 


০০ জে 


সি তে হে 


উৎস নিদেশ ॥ প্রসংগ ব্যাখ্যা ১৪৩ 


৮ অন্‌ দি সেনসেশন্স্‌ অব্‌ টোন্‌_হারমান হেল-মৃহোলৎস, পু ২৫১ 

৯. এসেজ্‌ সায়োণ্টাফক্‌ পালিটিক্যাল- আশ্ড স্পেকুলেটিভ্ভদি আরাজন্‌ আযাণ্ড ফাংশন 
অব্‌ মিউজক, প্রবন্ধ, পৃঃ ৪৯৭ 
১০ এঁ--পৃঃ ৪২০ 
১১ এ পৃঃ ৪১০ 

১২ এস্থোটকস্‌ আ্যান্ড ক্রিটিসজম---পৃও ১৪৪ 
১৯৩ যাঁদও তাত্ুীকেরা মনে করেন আবেগতঙ্গিগীল আপাতদৃষ্তিতে স্বাভাবিক মনে হলেও 
শিক্ষায়ত্ত অংশ এই ভাঁঙ্গগুলির মধ্যে রয়ে গেছে_তবে যেহেতু তাঁদের আভমত "নিত্য 
ব্যবহারের ফলে ভঙ্গগুলি সহজ ও স্বতগ্রক্রয় হয়ে ওঠে সেই কারণে আনর। প্রসঙ্গতঃ 
স্বাভাবক বলেই ধবে 'নীচ্ছি। দ্রষ্টব্য ?লওনা 'ব, মায়ারের মন্তব্য 

+7৬10001) ০1896101781 0019951015 0170001) 10911051810 17৩00৩ 532101111% 
31051051106 200 11901119115 90102115 1920)640-৮ 

_ইমোশন্‌ আন্ড 'মানং ইন মিউজিক, পৃই ১৭ 

4. , 06518172016 2050655500125101 17095 01870217 05750071 0১৪, 0১০0106 
108010181 8100 ৪1110102610, পৃঃ ২৯ 
১৪ গসঞ্গীত ও ভাব প্রবন্ধ--সঙ্গীতাঁচন্তা, পৃঃ ও 
১৫ পৃঃ ২২৬ 
১৬ ?ফলজফি ইন এ নিউ কি-প্‌ঃ ২২৬ 
১৩ +121000901019] 0017৬1015 10170 06 00011909515 2051010, . 91100 100101510 
219 110%01595 [70110105 . .,41000১1091 70000 25101705172 06 9101127-00 
০০135109191] 17090৫ 293161105.”” 

_ইমোশন্‌ আযণ্ড মিনিং ইন্‌ মিউজিক, পৃঃ ২৬৮ 
১৮ এসেজ্‌ £ সায়োন্টাফক্) পাঁলিটিক্যাল্‌ আন্ড্র পেশকুলেটিভ্াপীদ আরাজন আযান্ড 
ফাংশন অব মিউাজক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৪২০ 
১৯ এ, পৃঃ ৪২২ 
২০ হার্বার্ট স্পেল্সার সঞ্গীতকে আবেগের আদর্শ ভাষারপণপে আঁভাহত করলেও বা 
অন্যত্র আবেগভখ্পির প্রণালীবদ্ধ রূপ ডেপাঁরউন্ত গ্রন্থের পৃঃ ৪১৩ দ্রষ্টব্য) বলে গণ্য 
করলেও ভাবে আবেগাতুক শব্দ সঙ্গশতে আদর্শায়িত বা প্রণালশবদ্ধ হয়েছে তআ তান 
দেখান ীন। যে কথা আলবার্ট গেহাীরং বলোছেন-_ 

76008101515 1112 186 0712099 170 6011 10 90৮7৮ ৮/0017০5 0116 
5516127911590100 19 0613%60.. ” (দি বোসস অব্‌ মউজিক্যাল প্লেজার, পৃঃ &৪ 
পাদটশকা) । স্পেন্সারের ল্যাঙ্গোয়েজ অন্‌ সিমপ্যাথোটিক ইন্টারকোর্স গ্রেন্থের ৪২৫ পৃঃ 
দ্রষ্টব্য) কথাটি লক্ষ্য করার। আমরা ধরে নেবো ভাষা যেখানে সঙ্ষেতমূলক সেখানে 
ভাবগত একাত্মতা ধবাঘ্নিত হবে কিন্তু ভাষা যেখানে ভাঁঙ্গমূলক সেখানেই অর্থাৎ আবেগাত্মক- 
ভগ্গির মাধ্যমেই ভাবগত একাত্মতা সম্ভব । 


২১ শ্রশমতাী সুসেন লাগার তাঁর ফলজফি ইন এ 'নিউ কি' গ্রন্থে ভাবের চিহ্ন (সাইন) 
বলতে ষে অর্থ করেছেন এখানে ভঞ্গিমূলক ভাষা বা জেস্চার ল্যাঞ্গোয়েজকে সেই অর্থেই 


১৪৪ সঙ্গশতের শিল্পদর্শন 


আমরা ধরে নিচ্ছি। শ্রীমতা ল্যাঙ্গার গোড়াতে অবশ্য বলে নিয়েছেন, ষে কোনো শব্দ বা 
আচরণভাঁঞ্গ ভাবের চিহুও হতে পারে সঙ্কেতও (ঁসমৃবল্‌) হতে পারে_ 

5, 28 5151011109181 50100) 25510019, (10116, ০৮617 (6.6, 2 1951)5 ভ10 11202,5৩) 
102 1০ 0101)7 2. 910 0 ৪. 5107001.” _পৃঃ ৫৭ 

-তবে পৰে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, সঞ্কেতের তাৎপর্য হ'ল, সঙ্কেত বিষয় 

সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলে, কিন্তু চিহ্ন বিষয়ের অস্তিত্বকে অবাহত করায় অথবা প্রাতিক্রিয়া 
সাঁম্ট করে (পৃঃ ৬১)। আমন ভঙ্গমূলক ভাষাকে শেষের অথেহ গ্রহণ করোছ অরাং 
ভাবের চিহ্ন হিসাবে।  হ)।রল্ড ওসবোর্ণ বলেছেন “কথ্য ভাষাও বিশেষভাবে আনন্দ ও 
উৎসাহদ্যেতক প্রকাশভাঙ্গতে অবশ্য চিহ্ন 1হসাবে কার্ষকরী হতে পারে, যখন কণ্ঠধবান 
আবেগময় মনোভাবের চিহ্ন হিসাবে অথবা অনোর মনে কোনো ধারণা কেন্সেপচুয়াল থটং) 
সাঁম্টর পাঁরবর্তে বখাবথ প্রাভতীক্রয়া জাগানের জন্য প্রযুক্ত হয়” ৫এস্থোটকস্‌ আযন্ড 
ক্রাটীসজ- পৃঃ ৭২)। আসুতিন!ং সঙ্গীত আনন্দবেদনাব স্বতঃস্ফূর্ত আঁভিব্যান্তর সমতুল্য 
হলে ভাবের 'চহ (সাইন )-রূপে কাষকিরী হবে, এ কথাই ধরে নিতে হয়। 
২২ দ্রজ্প্য ১৩ নং পাদটনকা 
২৩ আমরা আবেগভাজ্গব বিশ্লেধণে শ্রীযুক্ত লিওনার্ড 1 মায়ারের 'ইমোশন আ্যান্ড 'মানিং 
ইন মিউজিক, গ্রন্থের সাহায্য নিয়োছি। উত্ত গ্রন্থের 'ইমোশন্যাল ডোঁজগনেশন্‌' পারচ্ছেদ 
দুণ্টব্য পেও ২০) । 
২৪ দ্রম্টব্য লিওনার্ড বি, মায়ারের অভিমত-- 

+1৬1151001 06510121101] [100001) 1010909015 10 50776 165106065 790079] 59 11৮৩ 
005101911৮0 0019৮101, 10100000017 ০0110016 &৮70 19201171116, 

(ইমোশন্‌ আন্ড মিনিং ইন মিউাঁজক, পৃঃ ২৭৪ পাদটীকা ২৭)। 
২৫ ইমোশন্‌ আ্যান্ড 'মনিং ইন মিউাজক্‌, পৃঃ ৬১ 
২৬ 'ক্রেচের এস্থোটক্‌ ও এসেন্ন্‌ অফ এস্থোটক বঙ্গানুবাদ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচা্ষ 
পৃঃ ১০১--১০২ 
২৭ এ, পঃ ১০২ 
২৮ ক্লেচেকে যাঁদ ভাববাদী বলা হয়, যাঁদ বলা হয় কোচে শেশ্ব পরযস্তি আবেগবাক্ধিকে 
স্বীকাব করে ফেলেছেন এবং এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন আবেগের গভেই রূপের জন্ম 
বা আবেগ ছাড়া রুপ শুন্য (দ্রেন্টব্য, “ক্কোচের এস্থখেটিক্‌ ও এসেন্স অফ এস্থোটকত 
বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ২২২ ও ২২৫) তাহলে বলতে হয় ক্কোচে প্রকারান্তরে আবেগবাদকেই 
মেনে নিয়েছেন। ৃ 
২৯ দক্কোচের এস্ঘধেটক্‌ ও এসেন্স অফ এস্থেটিকত বেঙ্গানুবাদ)- পৃ ২২৭ 
৩০ পপ্রন্সিপিল্স অব্‌ আট-পঃ ১১ » 
৩১ ক্লোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অফ এস্থেটিক-ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৭ ও 


পৃঃ ১০৩ 
৩২ প্রিনাসপূল্স অব্‌ লিটারারি ক্িটিসজ্‌মৃবপ্ ২৬ 
৩৩ সাহতোর সামগ্রী । 


৩৭ "শট 211) 05 1701 005 90199510978 01 1025 90290190 09 68612] 816105, 


উৎস 'নদেশ & প্রসঙ্ঞা ব্যাখ্যা ১৪৫ 


»১১,% 18 2. 10762105০07 01017 80007101776 00112110007 00261191110 05 5910৩ 
£561108.”- হোয়াট ইজ আর্ট, পৃঃ ১২৩ 
৩৫ ইমোশন্‌ আ্যান্ড 'মাঁনং ইন্‌ মিউাঁজক্‌-_পৃহ ২১ 
৩৬ ীক্তাট শ্রীমতী স.সেন ল্যাঙ্গারের ফলজাফি ইন্‌ এ নিউ কি' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । 
(দ্রম্টব্য উন্ত গ্রন্থের ২১৪ পৃষ্ঠা) 
৩৭ আমরা জনতৃপ্তির অন"কলে ষে সঙ্গত তাকে বিকৃত অর্থে ধরাছি না, লোকসম্গীত 
অবশ্যই শিজ্পগুণ সমন্বিত, আমাদের বলার উদ্দেশ্য 'িম্নরচ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যে 
সাম্ট তা অনাসুম্টির নামান্তর । 
৩৮ শ্রীমতী সুসেন ল্যাঙ্গারের ধফলজফি ইন্‌ এ নিউ কি' থেকে উদ্ধৃত পৃঃ ২২৩ 
৩৯ 'প্রন্সপৃলংস্‌ অব লিটারার 'ক্রাটাসজমৃ-পৃঃ ২৩ 
৪০ 'প্রনাসপ্ল্‌স্‌ অব: লিটারাি পক্রাটাসজৃমৃ-পৃঃ ২৯ 
৪১ অন্‌ 'দ সেনসেশন্স্‌ অব্‌ টোন-পৃহ ৩৭ ৯ 
৪২ ৮1170 1715191৮91 000515 75008601606 ৫৬010007600 01 11930615  0 
069107) 2170 01 0176 16010114009 01 0%0015510177, 
-পশঁদ ইভালউশন অব্‌ দি আট অব মিউাঁজক--স, এইচ, এইচ, প্যারী, পঙ ২ 
6৩ “8170 1055 91 810010021 080027575 276 17410118119, 1801 2111১110, 
-ফিলজাফ ইন্‌ এ নিউ কি, পৃঃ ২১৬ 
88. 91697 ১০11-০5019551910 50017651719 21015009170, পৃঃ ২৯৬ 
৪৫ “৮০960৮12105 105 01110 07010) 01380101011 10০01120100 11) (19101101110, 
_হ্যারল্ড ওসবোর্ণের 'এস্থেটিকৃস্‌ আন্ড ক্রিটিসজম্‌' থেকে উদ্ধৃত--পঃই ১৬২ 
€ড৬ “৮০০০৮ 15 1701 2 161117111 100৭68 ০7 61760110175 ৮০৫ 917 05021061101 
€79100101,”--সিলেকটেড্‌ প্রোজ (ট্র্যাড়শন আ্যান্ড ইনাডাঁভজ-য়াল ট্যালেন্ট), পৃঙ্ঠা ৩০ 
৪৭ ম্যাক কাঁডির অতে_410 05 05 টোডি৪00০07 01 086 53007959192 ০01 91101 
9111061 10 1009৬101 01 00105010615 11081017011). 19409 10 111101196 86901. 
- সাইকোলজি অব ইথোশনূ, প্‌ঃ:৪৭৫ টেলওনার্ড বি, মায়ারের 'ইমোশন আ্যাশ্ড 
মিনিং ইন িউীঁজক গ্রন্থে উদ্ধৃত-প্ ১৪)। 'ীলওনার্ড বি, মায়ারের মতে-_ 
44277000010 01 810০০0 75 2100550 ৬1101) 2 (61706150910 19510017015 8710566৫ 
০7 1010/5৫--ইমোশন্‌ আন্ড মানং ইন মিউজিক, প্‌ঃ ১৪ 
8৮ হ্যারোল্ড ওসবোর্ণ শিল্পীদের সম্বন্ধে বলেছেন-_ 
“4৮ 12105 100900012 10250 1790 ৪ 811016 117700156 1(0৮/2105 56816 98101955191)" 
2য় 086 1921101০0121 011 00 10101) 11025 ড/215 1110117760. 11)916 17856 0667 061615 
₹1)0 1196 10020] 192% 91710 700 ০0019 01719 0৪ 1610179190 10 %/0171 09 ৪110188 


11)08806:0)61115.”- এস্থেটিকস্‌ আপ্ড ক্রিটাসজৃমৃ, পৃঃ ১৭২ 
৪৯ জেমস, এল্‌, মার্শালের মতে-- 


্খ আ? 


"00275 25 5001) 1195 2 5615 10৬/2001 1070601008] 10061706,. 16 9815 & 
0182010 001)01110175 ৮1101) 210 117৬0160 20 5001)8 19611110.. .” 


দ্রষ্টব্য, 'ইমোশন্‌ আযান্ড মিনিং ইন িউাঁজক্‌', পৃঃ ৭৪1 এডয়ার্ড হ্যাননাস্লকেক্স মতে 
১০ 


১৪৬ সত্গণতের শিল্পদশ'ন 


“০, ,,/10101) 15 01950110060 00 ০০ 009 90016০6--006 61900101191 66160. 
0610185 (0 1176 101151091 01010910129 0£ 50100, 0106 81656617081 01 ৬/10101) 13 
20৮171760 0৮ 101)9510910921081 125. 

--শদ বিউাঁটফহল ইন্‌ মিউাঁজক্‌ পৃও ৯২1 গ্রীক্‌ দার্শীনক আযারস্টটলের মতে 

”/1)5 15 90000 1139 01019 59175211010 ৮/1)101) 63:01095 [106 16611175957 12912 
7)6100 ৮৮101100৮01 125 6511176. 3010 (115 15 1001 1106 0859 101 001001 01 
510161] ০01 18566. [5 16 ০০০8156 0765 1)8%9 17076 0 006 177011017 ৮0101) 901) 
০১০1665 117 115? 

২৭তম প্রবেম। 

৫০ এস্থেটিকস্‌ আযন্ড 'ক্ষটিসজমৃ্‌-পৃঃ ১৬৬ 
&১ ফিলজফি ইন এ নিউ কি-পৃঃ ২১২ 

“5 ১০9)9010 11100060170655 5০০0) 10711601 01112)015102] 25 ৬011 25 100151091 

10150105 91070 109 ০০, (1700101016১ 92010101501 50010 14010910090 01 1700510, 


সঙ্গীতে প্রকাশবাদ 


১ এ হস্ত অব্‌ িউীজকৃ-পৃঃ ১৫ 

২ 'দ ইভলিউশন্‌ অব্‌ দি আর্ট অব্‌ মউাঁজক্‌-পৃঙঃ ২ 

৩ ফিলজফি ইন্‌ এ নিউ কি--প্‌ঃ ২১৬ 

€৪ ফিলজফি ইন্‌ এ নিউ কি-পৃঃ ২১৮ 

৫ বিশেষ বিশেষ ভাব নিয়ে আলোচনা সমগ্রভাবে ভাববাদেরই একটি গুরুত্বপূণ- 
[ষয়। প্রাকাশবাদে এই প্রসঙ্গাঁট উত্থাপত হলেও অনূুকূতিবাদে ও আবেগবাদে এ 


আলোচনার অবকাশ আছে। পূর্বোস্ত মত দুটির আলোচনা প্রসঙ্গে মত দুটিব বিশেষ 
বৈশিল্ট্য-বিশ্লেষণই আধিকতর প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হওয়ায় এ-প্রসং্গ উত্থাপিত হয় 
নি। সঙ্গীতে বিশেষ বিশেষ ভাব-আঁভজ্ঞতার পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব কথা বলা হয়েছে 
সেগ্ীলি আগের মত দুটিতেও প্রযোজ্য । 

৬. +001211019110105 210 1110 76501 0 1176 25500191107)9 17200 7০1৮/961 50179 
28519001 91 1106 11700510281 018101291107) 0014 ০১120705158] ০1701121796. পৃঃ ২৫৮ 
৭. +1:17)01101001 00145191715 ৪ 0 0£ ০0110595160 2950010, 2. 0106101. ৮105৩ 
[১০০০1191 0015116105 216 (81801 0611790 11 (61100 01 €6176110%, 011606101, (০1091017, 
00011107110 200 ১০ 0111. ১1050 10101510 8150 11701595 1710(10115 06101610126 
72%1105 501770 00004111195, 401015108] 0700] 265001765, 109 09 51101127609 ৮০০- 
ঢ2510181 10000 £69601765. 117 80. 0৫081136 1770005 2100 5৫18017)01)15 2012417 
(51৮ 1009351 1700150 21010019110] 00001) ৬9০৪1 17706011012) 1615 10099551015 01 
10510 10 111115161179 50101105010 60101101091 17091085101 ড/111) 50102 10150151017.” 


_ইমোশন্‌ আযান্ড 'মানং ইন্‌ মিউজিক, পৃঃ ২৬৮ 


৮ প্সঙ্গীত ও ভাব প্রবন্ধ সঙ্গতাঁচন্তা, পঃ ৬ 
২৮390 9২০৩ 21. 20017167060 01 01701015170 1110 00 35000091125 0151817০6 


উৎস নির্দেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৪৭ 


01 0908156 ০01 15 3710059৫ 10215171959, 006 21080110175 01 27186] 01 1701101- 
_এস্থেটিকৃস্‌ আন্ড ক্রাটাসজম্‌ হ্যারজ্ড ওসবোর্ণ পৃঃ ৭২ 


৯০ হ্যারল্ড ওসবোর্ণ প্রকাশবাদের বন্তব্যকে এইভাবে ব্াঁঝয়েছেন__ 
০,০৪১ 5৮011 0 20 8015 75 2. 8৮100000101 & 06081 51816 01 10110 | 


1716 21115 ৮/1)0 10018 16 10) (109 50101501180 (8) 10 0095 56756 1170 25 ৪ 
[16048]]2) 01 5611-6591995107) 01 10140 30806 0£ 70110 2170 (১) 10 0801503 8129 
[61507 ৮7170 ৭1105018695 11 ০0179061510 10)0%/ 0091 ১691৩ 01 10010 ০৬ 1199 
200102,117191709-+ 

_এস্থোটকস্‌ আযান্ড 'ক্রাটাসজম, পৃঃ ১৪৬ 
১১ 00 1900 1 9100010 10৩ (1015]া 60 58 [051 1116 5071500011911 01 2 ৬০, 
01:81 15 001000 70011. 10৮ (106 (00117£5 210 1110 111061160,” 

_দি ল্যাঙ্গোয়েজ অব মিউাঁজক পৃঃ ৩১ 
১৯. ৮11015 15 8150 1186 ০01 [1007 10010100510] 08105 0 0708100; 1156 10689 
০1 1109695 276 17101117 01021080 ৬/111) ৩006101080৮ ঠা 100510 1 19 (16 
10815 01 59208910101 85)0 11010155002 061610017769 1116 010100965 ৬৪11019 ০01 
(06 (19171 01 0)0817৮---” শমিউীজক্যাল্‌ একসাপারয়েন্দ, পৃঃ ৬ 
৯৩ মিউজিক্যাল: একাঁপারষেন্স-পও ৫৮ 
১৪ 'িলিওনার্ড বি, মায়ারের আভমতটি লক্ষণণষ-- 


+77792010109065505 ,,.8170 1101010100005 16701012010175 (০%/210 90091001191- 
021 ৫1%015101. 101 2 11006, 65০11 (11017121। 011111721]% 1916৬011010 00107 
০1101 15552005170 15011 111101219 10017101001 25105 01090059595. 5 ৫6৬০101- 
7121 8110 10101116720101 01 110056 1%, 110/০৮০11000660 ৮৬10170701 1[012101)06 
10 100০ 50058901601 50006951079 01 170815021 501770011 . 111)9 162] ১1100101113 19 170 
(186 19109063916 00601000001 (0 )0015102] 70000016 ০০ 07০ 93051606156 
00171911০0৫ 0106 11510170157 1111170? 

-ইমোশন্‌ আন্ড মাং ইন্‌ মিউাঁজক্‌, পৃঃ ২৫৭ 
১৫ নিম্নোশ্ত আভমতগদাল দ্রন্টব্য-- 

5, (116 200001০ 0%1701101109, .17050159 20 8/2:617959 2170 00116101) 0: 
2 500001105 51108101...” _ইমোশন্‌ আযান্ড মানং ইন্‌ ঠিউজক্‌, পৃঃ ১৯ 

৮0119 179201101) 105616 15 006 ১০101010 [0 01665176181 006 910001101, 
1115 01091906017 01 16 51109211017) 15 1101560. 11. (119 0101 9161116121101), 

-স, ল্যাণ্ডিস: উেন্ত গ্রন্থের ১৯ প্ঠায় উদ্ধৃত)। 
১৬ উল্লেখ্য যে ধু্পদের গানগ্ীল বেশীর ভাগই দেবস্তুঁতি ও রাজস্তুত-বিষয়ক। 
১৭ ঠুংরশ শৎ্গাররসাত্মবক তথা বিরহমূলক এবং ভজন ভীন্তমূলক গান অথচ ভৈরবী 
পল; প্রভাত রাগ উভয় গানেই প্রচলিত এবং উল্লেখ্য কাঁফ রাগ ঠ্বংরীতে বিরহের রূপ 


দিলেও হোরঁতে তা িলনাত্মক হয়ে ওঠে। 
১৮ সম্ভবতঃ এই সমস্যার পারপ্রোক্ষতেই শ্রীমভী সমসেন ল্যাঙ্গার উল্লেখ করেছেন 


১৪৮ সঙ্গণতের শিল্পদর্শন 


“, ,[01011050101)615 8100 01161051190 161০86601 06171901076 177005108] 5%17000011 
28010] 01 90780010171 010 1105 01011001721 29 1৯801110905 17065 15 41১0116 1150100- 
11617(] 21701510 15 81110016 (0 1917001০৮61] 0109 11805 01017 191)1708, 91০1] 8৪ 
10৬০, 1098109, 01 8069] 0109170070008১1 ঠ761 015110611% 0% 105 0৬/]. 017021090 


ইস 


[70৮/0151, 

-ফিলজাঁফ ইন এ 'নউ কি, পঃ ২৩২ 
১৯ পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও ভাবানূভাঁতর বৈষম্যের কথা ভীল্লাখত হতে দেখা যায়_ 

4৬৮1)01) 0115 1121; 055010106১2 191555 01 10181510285 29 8174 27011761 
[1705 116 5217)0 [01500 "71612110191 0176 58115 11 40010109174 200901767 106100:07. 
'. -হ্যারল্ড ওসবোর্ণ, দ্রম্টব্য- এস্থোটকস্‌ আযন্ড ক্রাটীসজমৃ, পৃঃ ১০৫ 
২০ হ্যারজ্ড ওসবোর্ণ বলেছেন-- 

4, . (10016 ০০ 09:00 1790951010 10010 1017 50]11005100 0072710 070 10203 
00710110712] 19919071501 91015018110 15517701716 ০১৪01 16197000110) (021 
21101179175 01017611177 005111$ 01706010001 11019175105 0 076 ০10201101)91 
5510 01 176 21101১15 [01114,7 

-এস্থোটকতস্‌ আন্ড ক্রাটীসজমসশীবউীটি আজ এক্সপ্রেশন্তঅধ্যায়। পৃঃ ১৬৯ 
২১ রস সম্বন্ধে ভারতীয় রসবাদের যে ধারণা 'রসনা চ বোধরূপা” তার সঙ্গে সংগাঁতি 
লক্ষণীয়। 


২২ এফলজফি ইন্‌ এ [নিউ কি গ্রন্থের ২২২ পৃজ্ঠার অংশ-বিশেষের বন্তব্য। মূল 
ইংরোঁজ মন্তবেবর দু-একা৯ উদ্ধত করা যেতে পারে 

+1৬11510 15 1001 5011-28101955101) 00 (01071011110 2170 1710101690176510] 01 
01010110177, 10709005, 111011(2] (610910179 2110 1650101110175--9, 41001051 10101016” ০01 
5011110171, 79519011516 1166, 2 5011100 ০01 1179151)1, 7001 2, 1108. [017 55100172801), . 6 
5110)601-100981101 15 (116 52109 2৬ 11721 01 5০1-61)109551017+ 8170 115 5১17101001৭ 179, 
০৬1) 06 901709%/60, 01)01 0০0০১$017, £0107 1110 1০81] 01 63007055916 5912719100085) 
৮61 06 2009%/60 571909506  610170715 216 10117191129 210 1119 900)9০- 
171910021 0151217060” 117) 20) 91115110 10015190001৬০,” 

২৩ সংগতাঁচন্তা-পৃঃ ২২৭ 
২৪ এই ধারণার প্রতিচ্ছাব রোজার সেশন্স এর বাখ্যায়- 

“ঝা ০1700095110 70৬01179101, 01115170095 50015 210 77051 ৫০110969 
1712176] 100551016, 11 (1700510)  90711701110105665 [116 21110000695 11111616170 11, 8৪00 
11]0115 2৬, 1121 17006172115 15 91769৫, 105 06125, 15 61911 017 110077156, 25 
(০1075917553 01 16919520101, 115 201181101 017 119 1191011111115, 115 09015101716$5 01 
15 11091120101. 11 ০011011711709165 1 2, 812156100519 ৮1510 2170 95901 ৮95 0106 
01281710520 1106 20900201 00911606901 21006101), , .” 

দি মিউজিকাাল্‌ এক্সপিরিয়েন্স, পৃঃ ২২। রোজার সেশনসএর আর একটি 
অপভমত-- 


উৎস নদেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৪৯ 


“11501001010 15 50608010) 12001%148581 204 00179010105 3 [70005109065 66101 091) 
(1015, 10 0765 611610169 ৮১1)1০1১ 2171101216 001 175/01010০ 11107 

_হ্যারজ্ভ ওসবোর্ণের 'এস্থধেটক্স্‌ আযান্ড ক্রিটিসিজম:' গ্রন্থের ১০৬ পঙ্ঠায় উদ্ধৃত। 
২৫ বন্তব্যটি শ্রীমতশ সুসেন ল্যাঙ্গারের জের ভাষায় -- 

+, ০১০06110000 01 আ0506 ৪ 05510 ৯ 01980151010 ৯100 27 &]1] 2715 
85 1 85 101 110110--0110 ৬০:2119 1791081)19, ১০101 1710517555101৩ 18 01 
৬1091 61901191856, (176 7091চো] 01 8:6061৮6 210 50711571 1061776. 1015 15 10৩ 
40011051007 51901 ৮৮৩ 10016015925 09298010001 (07775, 55111 15 11015 0108 
5০-০৪11০] 8917%0 21 56615 10 8030০6 0% 0০510 11৩ 109061 07 81500151718 
৮101) 1 21108011077 10 %/1)101) 10101510 250০ 811 2৮15 09181705621, 01700500160 
05 80৮0170101005 1119191 1729011005-71111 তি 10109070915 51120 ৮/81097 08161 
[6201 05115 70101017- 69100 010100174৯1] 01708501165 00 1186 ০0071410107) 01 
£00510- ”_ফিলজাঁফ ইন্‌ এ ?উ কি, পৃঃ ২৫৭ 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সঙ্গাগতেব সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গার মল নেই। সঙ্গশতের 
সমস্তটাই আঁনর্চনীয়। কাব বচনীয়তা আছে সে কথ। পলা বাহ্ল্য। অনিবণ্চনীয়তা 
স্ইটিকেই বে্টন করে 'হিল্লোলিত হতে থাকে ।” ধূজপটিপ্রসদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত-- 
দ্রষ্টব্য সঙ্গতচন্ভা, পৃঃ ২৪২ 
২৬ রোজার সেশন্সৃ-এর অভিমত হ'ল- 

“0 (0700510)  0017101711109195 (1 0/721010১ 2170 076 205119801 112111105 
01 017106101, 10011 9175 519০01610 0170170181 ০0111076009 00177150569 ড/15763 (0 
2৮6 10 16 171751 0০ 10111015190..0 1710205 ০1 20 7590921911৩ [)10£0,0),” 

-দি মিউজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স: পঃ ২২ 

এ প্রসঙ্গে রোজার সেশন্স্‌ আরো বলেছেন 

4, ১১811019855 1070 00171190561 01760150101 2550019110175 01017 ৫61110169 11103, , 
1 11] 66 1110 11015108001] 11090071811011 01 106 11516176120 1101 1176. 10018510 
25611, 7101) 06101705 (102 ০1701101).” 

-দি 'মউজিক্যাল্‌ এক্সাপারয়েন্সু, পঃ ২২-২৩ 
ই৭ 4--.-007 (01165 18010 006 515 11716 11071 01811721151) 2 ৬014 £1010 ৪ 


521 


1৮016 90819 : 1550 001711710121101) 07 40106101181 100211716), 
_ফিলজফি ইন্‌ এ নিউ কি, পঙঃ ২২৮ 

২৮ “615 2 10000 01915 0902016 01 ০0719121197, 270 076 10620028500 10101 

19 80161720016 816 811109015110179 01 6010105, ৮1191, 501711197)0 6301001101)063, 
_ফিলজঁফি ইন্‌ এ নিউ কি, পৃঃ ২৪০ 

২৯ দ্রষ্টব্য 'এস্থোটকস্‌ আণ্ড ক্রাটীসজম*এর ১০৮ পৃচ্ঠা। 

৩০ হ্যারজ্ড ওসবোর্ণ উল্লেখ করেছেন যে, এমনও হতে পারে, শ্রীমতী ল্যাঙ্গার যা বলতে 

চেয়েছেন_দুঞ্খ ও আনন্দ-নার্বশেষে অনুভূতির গঠনভ্গি এক-তবে বস্তুতঃ তা সত্য 

কিনা তার কোনো নাঁজর নেই 


৯৫০ সঙ্গীতের 'শিজ্পদর্শন 


“[ 1778 06 29 7%015 1-217661 50085919 0১8 1106 11010110108 ০0: 88011955 
92110 1136 10010101085 ০0৫ 10 216 51101181. 0300 0১616 15 110 9%1091056 11091 
হা 1901 16 19 5০0.” 

_এস্থোটকস্‌ আযন্ড 'ক্রিটিজিজমৃ, পৃঃ ১০৮ 
৩১ যেমন মেঘ বৃ্টর কারণ, এক্ষেত্রে মেঘকে বৃম্টির সঙ্চেত বলার যান্ত আছে এই 
জন্যই যে মেঘ দেখে বাম্টর ধারণা মনে জাগে। 
৩২ 47501770510 1785 711 ০ ১১)1109115 691 21006 9910011500, 23091900106 * 
(1)6 0%15621705 01 21 29580116601 01711019610? 


". -ফিলজাঁফ ইন্‌ এ নিউ কি, পৃঃ ২৪০ 


সঙ্গীতে উদ্দীপনবাদ 


৬ 47368015116 (01 017৬6839011 27013059117) 92৮ 15 2: 00107751 
[070100171% 01 2৩500060 0019018 /17101 1095 7001 09017 ৬/০]] 06501700 006 ৮1)1017 
15 107 0070৬017101709 01100 51171110217 10110? 5 (15101019169 2100595 11 
5212017 59175111700 01050159175 2 919901610 61070911010 ৮911101) 15 21011900 00111 1% 
0০09700011 0111725 2114 115 11010175115 19 17) 10100071101 10 1116 08162 0 ০৪15 
17075 0150 0৮ ৮710101) 1 15 2101199৫.+ 


_হ্যারজ্ড ওসবোর্ণের 'এস্থোটক্স্‌ আযান্ড ক্রাটীসজম, পৃজ্ঠা ১৩১ 


৬৯৬ 


২4400 10 91007051906 2 ৮/0171%0 06 811 ৮/০:17660 01116 %%10) 05 17011)17£ 
£701) 11009 100 10101004501 15 10695 2170 9112175, 110 12101119110 ৮5111) 115 
010060109, ...[0 91019018665 ৪ ৬০01 01 1 ৮৮৪ 17660 10110 ৮7101) 009 10011)1718 
০0 % ৪6056 ০01 1017) 200 00101 2100 2 1000/12089 01 (0166 11171815107721 
57906. .11 19 0006 1721] 01 01621 011 11791 105 8000০91] 1৭ 01101501521] 2100 61911191,” 

-ই, এফ, ক্যারিটের পদ ফিলজফিস্‌ অব্‌ িউটি' থেকে সংগহনত, পচ্চঠা ২৬৪ 

৩ হ্যারল্ড ওসবোর্ণের আলোচনা ক্লাইভ বেল ও রোজার ফ্রাই-এর মতাঁট ভাববাদরপেই 
উ্লাথত হয়েছে, আলোচনা প্রসঙ্গে ওসবোর্ণ উল্লেখ করেছেন_- 

এ] 0011101001901519 26510061105 1106 21100010709] 010901% 12099 (০ 0100)9. . ,, 
1176 01051 519901110 1012 06011519116 1115019 15 11391 006 1001৮7810৮5 71 01159 
6611 210 017) 00০27910109 91] 10261 টা, 

_এস্থোটকস্‌ আণ্ড ক্ষিটিসজমৃ, পৃঃ ১৩১ 

শীলগনার্ড 'ব, মায়ার অনুবূপ ধারণাকে 'আযবৃসোলিউট্‌ এক্সপ্রেশিনজম” বলে 
উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিজেব ভাষায়-- 

"819 10171 15 11010011210 0907056 10116 650)1551011151 1905111010 1195 06161) 
70967 001161560৮1) 11906 079 10679110190151, 101 81011000171 211 16161 
৪7519711565 279. 6500769310171515, চ61105%1701721 20910 000107712108659 610000107%1 
[119877117£5, 1001 91] ০৮107099911505 8175 1610000210505,,.. 0706 01121)01) 011361 


উৎস [নরেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৫৩ 


৮0155 01106 65016591017195 11010 (৬০ £100105 2 210501)19 65000195510)01515 20 
[91616111191 65007655109101565. 1110 (011001 01০0১ 06110%৩ 1096 901985159০0 
[10179] 17062171095 91153 11] 165001)59 10 10701510 270 1109 1119১0০51১1 ৮1100 01 
16161910706 10 65 68900015152] ৬0110 01 01)061/5, 90010175, 2110 121110217 


১, 


01700110708] 95065. 
এর আগে শ্রীযুন্ত মায়ার বলেছেন, 
30101) 0০ 10100211505 217৫ (0 250019551010151 17005 1709 20501111505 2 1172 
15 0০001. 108৮ 569 1006 17762171116 01 17100510 85 ০০178 ৩১5৫1012115 17111970051021, 
(17011-10101911(121) ৬ 
_ইমোশন্‌ আযান্ড মিনিং ইন মিউজক, পৃঃ ৩ 
8 ৮1076 85 5101) 1785 2 ৬০19 170১৯০11061] 01001101701 11111010100, 10 5015 01১ 


৪ 


01101010 00101150175 ৮/1151 010 111৬01৮9610 50016 (60111... 
_1দ সাইকোলাজি অব্‌ িউাঁজক -স্জমৃস, এল মারল প ৩৭ 
[41025 2 01782554001501 07) 1[00150, 10511781197 ঠা] 91077910190 

[716591010, -.. 

এ, পৃঃ ২৭২৮ (রেল্টব্য 'ইমোশন্‌ আযণ্ড মানং ইন্‌ যিউজিক., পৃঃ ১১ ও পৃঃ ৭৪) 
৫& 'ুলওনাড: বি, মায়ারের ভাষায়-- 
“17052 0112180১ (101755101987৩81) 51906211009 ৮০ 90111216619 1140190110৩) 


01 2119 10211101015 51510, 10100) 17721017507 69170101 0112120001. 1176 50170 
7০51%017505 ৮/1]1 18156 01200 ৮7172010617 0706 771191০1995 01 91057, ৪৯০11116 07 
50011011760, 1115111110)910181 0 ০9০51, 01985991021 0119225, 
-ইমোশন্‌ আপ্ড মিনিং ইন মিউজিক, পৃঃ ৯১ 

৬ “09 2 51701217016 ০01 9 70111001770 0০911581095 001 1050 06916 12015 
21% 91501752019 91656 0690100 115 501750179 ৮10815061150109- ৬৬1) 1) ০9০০0 
010178 ৮/101. 01101: 01010767005 006 10 ৮/1)191, 006 (06011101096 011) [79৮ 
126 811110710 00115601017065 1) 211)06101)] 2170 215110006. 


_প্রন্সিপিল্স্‌ অব্‌ িটারার ক্রিটিসজম, পৃঃ ১৭১ 
৭. 770 0172 19911 ১1 1700001191100 [01 0811 00100171 100079056 15 11) 11711062053 
5১01১০ 101 0170 15501011107. 11110119011901017, 00170110274 ০010111010010 01 
11711901565 01091700101) 09 01715 601801011791% 00100912115 01 20510815000 
2৮10 01 11611 70551010 21127261001), 


_-প্রিন্সিপ্ল্স্‌ অব িটারার 'ক্রিটিসজমু, পঃ ১৭৩ 


৮ অবশ্য শ্র'্যুক্ত 'িচার্ডস এ কথা উল্লেখ করতে ভোলেন িন যে, কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে যেমন গীতিনাটো সঙ্গত বাহার্ধষয়কে রূপ দেয়, কিন্তু তাঁর মতে 


£, 00059919015, 91117000106. ০7171600116 00 11)0 10191 ৮৪106, 81 
[1911)17 50০1৫119165 11) 10011510 0 163 11016 ৫1790 1709000 28 90010 91006. 


এ, পঃ ১৬৯ 


১৫২ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


৯ এডয়ার্ড হ্যানস্লিকের মতে 
“100 117950 695910191] 10910 006 0175510910961991 0100959 0% ৮/15101) 006 


56175817017) 06 500100 15 0০010৮91090 110 2 (0911112) 2 51219 01 17017)0, 19 018- 


০517171091. 


-পদ বিউটিফুল ইন্‌ মিউাঁজক্‌, পৃঃ ৮৩। 'িওনার্ড বি, মায়ারের মতে__ 


£,,11019120010 02109 00010 06(%/০6া] 1106 01)92,0001 017 70911911091 (109 
12051091 5616001010, 5৮০101118 015 195001255 পথ 005 08101001981 015/5191921681 
011872095 ৮/7)101) (276 1018065,৮ 

« -ইমোশন্‌ আণ্ড মানং ইন্‌ মিউজিক্‌, পৃঃ ৯১ 


১০ হ্যানীদলকেব মতে-- 
4..101700 95010801010 0£ 16611725170 076 09901701110 10001510 19 00 016 ০01 


105 170116010 916015. 
সাদ বিউটফুল ইন্‌ মিউাঁজক, পৃঃ ১৩ 
৯১ কেবল প্রয়োজনীয় অংশগ্ীল উদ্ধৃত করা গেল। 


১৯২ ১৪ পৃঙজ্ঠার অংশাবশেষ 
১৩ পৃঙ্ঞা ২১-২৩-এর অংশবিশেষ। 
১৪ ২৪ পৃজ্ঞার অংশাবশেষ। 
১৫ পৃণ্তা ৩৭--৩৮-এর অংশবশেষ। 


সঙ্গীতে কল্পনাবাদ 


১1175 1065, 01 2 01681) [০0৬/6] 11 100012 10101 00175001115 1176 1002,0611219 
51110171160 ০৮ 05 91019911091 ০:10 15 1701 010100%%) 6160217 (0 [9180 ০01 
4৯115101165 001 11 15 701 2 56109179410 12001019 ০01: 0017019-1 ০ 2 0190170% 1021100, 


-আ্যারিস্টট্লৃস্‌ ?থওরি অব্‌ পোয়োন্র আগ্ড ফাহন্‌ আস্‌, পৃঃ ১২৭ পোদটশকা)। 


বি ১ ৯ 


ই 411 15 1001 1176 10177011017 04 1176 7০961 00 1612.05 ৮175 1193 1021010761000 0৮ 
৮1180 109 1191791.”- পোয়েটিকস-৯, এ, পৃঃ ৩৫ 
৩ 44৯11500116, 10 901, 20107 18৮11761109065 50 20০0] 5 96111116100 
01500৮61501 076 18110] 1700951198101৮0, 10101061009 100017, 1617191175 10217519%, 
[610016550 8170 01706116211), 
_এস্থেটিক্‌ (হিস্ট্রি অব্‌ এস্থোটক অংশ), পৃঃ ১৭০ 

৪ 10122179001 89510101760 11556 ৮/01105, 2, 1006 ০001172 0'2:091702 11021 
11711501017, 101 20711151101 ৮0111 85101017 ৮5109111089 59610 001 11901126102 


4 


2065 01 (0 ৮1051 11 1105 1106 59917... .? 


--ই, এফ, ক্যারটের দ ফিলজাফিস: অব বিউটি, থেকে উদ্ধৃত-পৃঃ ৪২-৪৩ 


€৮৮107)6 19০0£101100] 0৫ 11025117210 25006 00৮/61 01 01921011621 9.৫900919 


উৎস নিদেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৫৩ 


85001955101 (01 110661116100 9100 5011111716100) 1919095 11) ৫07)0010101] 91 1211110- 
5(18005 01) 2 10151161166] (18211 1180 10681121105 10019700101 2৯301510019.” 
হস অব এস্থোটক-, পৃঃ ১১০ 
৬৮775 10150109010] 01 ৮1010 00119508105 8706505051101 50105601172 
11106161)1 [1011 0106 41151019115 1111111051৭, %/1)101) 95 1795 06891) 11019) ৮৪৪5 ০017- 
69171150 7101 0015 ৮/101) 7691 1117055 001 8150 7170 010161% ৬/101) 00551010 1171793- 
_এস্থেটক্‌ (হসাত্র অব এস্থোটক অংশ), পৃঃ ১৭১ 
৭") 17581 16৬০1000101721 ৮710 09 101061106 2510৩ 1100 001001% 01 [00100 
61115 9100 00170011176 11761172,01017 11) এ, 00৬61 [0902৩ 001019119 01১০০০% 
1179 (100 1191016 01 1909611% 8170 21% 9710) 50 10 5319210, 1067060 1106 ১০16110৩ 01 
48250076610 ৮৮95 1119 1(04112) (01970102111512 ৬1১০. 
_এস্থেটিক্‌ (াহসান্রি অব্‌ এস্থেটিক্‌ অংশ), পৃঃ ২২০ 
৮ 717৩ 11701186150 199859 15 01098561617 11916170911 2510 81 (018৫ 10)709 
৮101) 71551990160 1176 1711011001191) 13101) 15170 0019 11070808010 এ 00749৮/10 
1 ৮5101) 911 19518 19616500101 006 090 0119 056৮ 41.” 
এ, পৃঃ ২২১ 
৯ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচাযের ণশজ্পতত্তের কথা" পেঃ ৬৪) থেকে সংগৃহনত মেল 
অংশ ক্রোচের 'এস্থোটকএব ২২১ পৃন্ঠায়)। 
১০ “1116 52171601019 17710159110 70561017185 0010710598000655170-7 
-এস্থোটক্‌, পৃঃ ৮ 
১৯ সংক্ষেপে ক্লোচের ভাষায় কল্পনাজ জ্দ্রান বা প্রাাতভানিক জ্ঞানের স্বর.প ৮ 
“. ..,11700101%0 1070%51606 15 6১016551%. 1795/10086. 11701901067 8170 
80100210171071১ 11755960010 11)661160018] 6777000185 00৫110িিত05 00 1216 
৫1110170281 01501110102670175, 10708108100 6০ 00163110509 10117121101 910৫ 
211001590110175 0£ 50229 8170 00700, 110. 2165 9159 15675 10101001701 
10107659111961071 15 015:1781151790 25 াা। [0017] 51091 15 16] 2170 57106616৫, 
£0োটা 16 [170 01 ৮৮০৮৩ 06 96171580101 07 11017) 195501710 £081161 7 2170 11719 
101], 0015 (01170 70095955101) 19 ০%[655107. 10 17100116 15 10 650191995 2174 
10111710619 (100117176 07016, 1006 100110178 1955) (621) 109 001795৭.+ 
-এস্থেটিক, পৃঃ ১১ 
১২ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনূদিত 'ক্লোচের এস্থোটক্‌পৃঃ ২১৯। মূল অংশ- 
“গু 01000, 17001001105 016 016801011 ৮ এ] 171866 5000 01 2. 00955 01 
17001701611 1708665 1070900060 19 ০21117% 00 010 10779,005 2170 1600 0017 
[0110৬ 0176 90011761 86181700100 01 9 1:2100012. 00101011178 (1760 10£607৮1--- 
৪ 17817511920 ৮110 ৪. 11015613 ৮০০১...” 
_এ রোভিয়ার অব এস্থেটকৃস্‌ (ক্কোচে)_ই, এফ, ক্যারিটের শফলজাঁফস্‌ অব্‌ 
িবউটি' থেকে সংগৃহীত, পৃঃ ২৩৯-২৪০ 


১৫৪ সংগীতের িল্পদর্শন 


১৩ ডঃ সাধনকুমার ভ্রাচার্য অনুদিত 'ক্কোচের এস্থেটক্‌ ও এসেন্স অফ এস্থেটিক্‌, 
পৃঃ ৬৬। মূল অংশ- 

“€[রড0170 6)0197055101) 15 2 5117016 61016551011.. , 17101959101] 132; 5$121105$15 
01 60 ৮2110115, 01 1170111010) 117 1109 0110. 

_এস্থোঁটক্‌, পৃঃ ২০ 
১৪. 4,076 01]. 01 21 (07০86901000 ৮1011) 05 21259 17021702120 1021 
19 ০081190 0%161712] 15110 10110] 2. চ0]1 01 00, 

_এস্থোঁক পৃঃ &১ 
₹৫ ডঃ সাধলকুমাব ভট্টাচার্য অনুদিত 'ক্রোচের এস্থেটিক্‌ ও এসেন্স অফ এস্থেটিক, 
থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯০১--১০২, মল অংশের জন্য দ্রষ্টব্য 'এস্থেটিক্‌, পৃঃ &০ 
১৬ ডঃ সাধনকৃম।র ভট্টাচার্য অনুদিত 'ক্রোচের এস্থোটক্‌ ও এসেন্স অফ এস্থোঁউক্‌ 
থেকে উদ্ধৃত-পঃ ১৬৭, মূল অংশ দ্রজ্টব্য 'এস্থেটিকপৃহ ১১১ 
৯৭ এঁ-প্‌ঃ ১৬৯, মূল অংশ পৃঃ ১১২-১১৩ 
১৮. পদ 1বউাটিফশং ইন্‌ মউজক গ্রল্থাটি এডয়ার্ড হ্যানাস্লকের ১৮৫৪ খ্টাব্দে 
প্রকাশিত 4৮০. 7১1051111907-০10761-এব অনবাদগ্রন্থ। অনুবাদক গুস্তাভ কোহেন, 
এবং অনুবাদ গ্রল্খাটর প্রথম প্রকাশ ১৮১ খ্ীম্টাব্দে। 
১১ 44৮17031001 00171190511101) 01121100095 01 019 0011190959175 1798110811017 
270 195 1100617950 101: 1176 11712,011)21101 01 60০ 115691)61, 

-দি বিউটিফুল্‌ ইন্‌ মিউজিক্‌, পৃঃ ১৯ 
২০ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনৃদিত 'ক্লোচের এস্থোঁটিক্‌ ও এসেন্স অফ এস্থোটিক 
পৃঃ ১০২, মূল অংশ দ্রম্টব্য 'এস্থোটিক পৃঃ ৫০ 
২১ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনুদিত 'ক্কোচেব এস্থেটিক ও এসেন্স অফ এস্থেটিক- 
পঙঃ ৬২, মূল অংশ দ্রষ্টব্য 'এস্থোটকৃ পৃঃ ১৫ 
২২ এঁ-পঃ ৬৭, মূল অংশ 'এস্থোটক:-পৃঃ ২০ 
২৩ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনুদত 'ক্লোচের এস্থোঁটক্‌ ও এসেন্স অফ এস্খোটিকত" 
পুঃ *২৬--২২৭ 
২৪ 'ক্কোচের এস্থেটিক্‌ ও এসেন্স অফ্‌ এস্থোটক- বঙ্গানুবাদ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য 

_প ২২৮ | 
২৫ এপঃ ২২৮ 
২৬ 1001 11021700700), 10 18 (00, ৫0969 1701 10761619 ০071691000186 1176 ০০9৮11- 
01) ৮26 00171910112169 1 510) 101911160709--19 00190 09102) 25 16 ৬০৫৪, 
[107702115 105150150 2770 01101012560. 0০] 100217771) 1105/9৬০1, 1১ 6010700 50 
73101010026 ৮০ 215. 018001715010005 01 018 501)21866 205 117%01560 117 1176 
17090658, ৮/170100 076 9010510]) 811509 11001 ৮1181 11 1921109 ৫91061705 10101) & 
00107910€ 11017 01 17689010115 15 1710781 27 201 0£ 10611101010. 

দি বিউটিফুল ইন্‌ মিউাজক্‌, পৃঃ ১৯ 
২৭ 0) 10172175001 1৭ 1701 82115019190 190010, 101 11501090115 ৮191 


উৎস নর্দেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৫৫ 


50871 01281079099 1) (0০ 960593, 1 0111)51111) 11010155006 25106 0 (0৩ 
176911606 270. 1152 91290010115. 


_ঁদ বিউটিফ্ল্‌ ইন্‌ মিউজক পৃঃ ১১1 শ্রোতার মানাসিক প্রততিক্িয়ার দিক থেকে 
এ মন্তব্য করা হলেও কম্পনার স্বরূপাঁটকে হ্যানীস্পক যে নাবকি্পক ধ্যানরূপে ভাবেন 
নন, তার দৃম্টান্তস্বরূপ এর উল্লেখ করা হল। 
২৮ 47351851706 50555 01210019108] 10027)15, ৬০ 00101 601006 106 106611900021 
10116010197 01) 1116 ০011119175, %/০ 100]015 1 95 6১০শো10181. ...1010 17161155102) 
91911611 15 1110950 11110712061% 00111700660 101) 11659 8017.)11110  1611005. 7 
এ, পৃঃ &০ র্ 
২১ 44 1005108] ০0101051110, &৭ 070 016211011০1 0 11712001016 21740901111 
[10110, 10129, (16100010, 17059053 171611010191165 8100 1201105 11. ঠ 10191) 0৩81০. 
-দি বিউটিফুল ইন্‌ িউাজকৃ, পৃঃ ই | 
৩০ %]1709 91015 10199105416 ৮0110 06 11001011102 ০901190৭111011---1010]) 
21 719 0770591 1715৩ 17 17610 010111165 17) (79 00710095075 1)21--1010 7 
3(70000076. ,--190011765 001101 20170 50110 0708021)0- ---৩, পি ই 
৩১ 46168610101 17917010 £00105 9170 100 &111101611081 ১০1)5-- এ, পা ৬৬ 
৩২ 771091৮5010] 121505 ও স০01105 01 1051021 501001745 110700 1170 10107 01 
10077510 [017061 19. ,,.2 50171002115 9710 0151510015 10098101:181019 50109111177 
-এ, পৃঃ ৬৬ 
৩৩ সঙ্গীতে খন্ড ও অখন্ডের সম্পর্ক সম্বন্ধে এ্র৬মন্ড্‌ গানের একটি মত উদ্ধৃত করা 


খেতে পারে 
170 2%610101101 15 100019560 07 ০901) [211 25 10 00005 (171011106 8101011050- 


0091 51100101165) .. 7106 ৮1016 1705 09.-1£7115 01162710011 00 211 680 11 
13 2 001 017)0%0061)0 01 006 109115, 0179 26101 277011061. ... 005 10109501611 
11) ৮7110101195 100 [া16201110 6506101 85 61016551116 0176 901 01 0717 2111017101)13 
8017 18011017110 110100170,৮ 

পদ পাওয়ার অব জাউন্ড” পৃঃ ২৯৪ 


সঙ্গতে রুপকৈবল্যবাদ 


৬ গা 1716211 511818106 11755 2100 00165 270 116 ০119009 01 50110 011705 
110940020 ০৭1 0 01)659 065 1961)65 2710. 101019 270. 99019165. - ,.101 1 [162 
(096 0096 572 1001 ০69101100]1 161211501ড5 11865 01161 0011765 001 21959 2110 
11960015115 2110 2050106610.” 


_ফিলেবাস ৫১বি 
২ 'আ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্‌ ও সাহিত্যতত্তঁডঃ সাধনকুমার দট্রাচার্য, দুম্টব্য 
পোয়েটিকস্‌ ৪ এর অন্যবাদ অংশ--পৃঃ ৭০ 


১৫৬ সঙ্গশতের শিল্পদর্শন 


৩ “7710৩ 5910 06 015 17210 (০9০, (1001061 11661911510 1)95 070 10062111118) 55 
৮১ 0০ 21100 01 076 10165 9170 11517 ০01111550 210. 10191741176 9108 006 
21101016170. 1170 11211070105 01661) 1898 2 9011101151118 91001] 10110010 015. 

'অন দি সারাইম'_ই, এফ, ক্যারটের ণফলজাফস্‌ অব্‌ বিউঁট, থেকে সংগৃহীত 
_পৃও ৩৯ 

8 ৮01 09911 (1019 979 (12166 160]011017)01015. 71150) 2. 06110211. ৮4101018655 
01 06115001079 101 99118056715 110001711616 155 50 197, 1015 5 5900170, 2৪ 0৩ 
[00100110101] 01109111007 2 810 1010114) 0191115,-.১৮ 

« _-ই, এফ, ক্যারটের পফলজাঁফস অব্‌ 1াবউঁট' থেকে সংগৃহীত, পৃঃ ৫০--৬১৯ 

৫ “10510 ৭ 01000 701 501:05 01 [0০০01127 811109, ৮1010) 80091 0০108 
5919016 10171 0011217 61017701018 56116502115 5029105 216 ০0170917760 ৪100 
211017290 11700 2 ০0171]11021০0 5110010116৪ 110 ৮/111 01 00 00121096] * 

_ঁদ ফিলজাঁফ অব মিউীঁজক্‌, পৃ ৯০ 

৬41] 50100 2165 065151) 96619 1106 ৮1 05561)06 20 10151 11609595911 01 
০501512170০ 9001 11 100510 1 15 ০0 ৬1121] 11190112100, 17৮10১1০ 1001690 090170 
65151 1111] 0176 0০1611010017595 ০01 501776 11170 01 09510) 39 101956101 11] (119 91000635101) 
0 90171105. 

-দি ইভলিউশন্‌ অব্‌ দি আর্ট অব্‌ মিউঁজক্‌, পৃঃ ২ 

৭ +]1)6 0070000016০ 21015 [0115 9170 (89111015111 1110151021 10699 1191 
001776 10 11110 1000111৮619 ৮7111101170 20511101109119 5211511159 50০০018001 209077)3 
11)6 1002. 50 101716ণ0 9110 19510101100. 

_ইনৃট্রোডাকৃূশন্‌ টু দি সাইকোলাঁজ অব্‌ মিউীজক্‌, পৃঃ ২৪২ 

৮ “1261৮ ৮৮01৮ 01 817 ৬1161119101 510191] 01 17170 0110017510179 17105 659 
০0715000100 17) 92000102106 ৮/111) 50176 90111711015 [01717760 [0120 0 06 12010 
01 0110 21101...710116 [012 01 59160 20০0101716 10 ৬/11101) ৪ 701906 ০0 17700510 
1৬ ৮৮110601719 0111100 115 1011 

_মউীজক্যাল ফর্ম পঃ ১ 

১1৮1010091১ 8615 10051 01610017027 2, 0179798000115(00 00111601200 01 

19101) 17012%21,) 

-িওরি অব্‌ বিউটি, পৃঃ ১০৬ 
১০ সঙ্গঈতচন্তা-কেকাধবান-পঃ ২২৩ 
১১ সঙ্গতরত্রাকরে টা্লাখত গীতের দশ গুণের পরিচয়-ব্ন্ত, পূর্ণ, প্রসন্ন, সুকুমার, 
অলঙ্কৃত, সম, সুরন্ত, শ্লক্ষ7, 'বকৃদ ও মধূর। দ্রষ্টব্য সূরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনাদত 
'সঙ্গীতরত্বাকর', পৃঃ ১৭২ 
১২ ৮1179 1010165617171150 61610017110 2. 50110 06 9110 1015 01 0195 100 09 
1001000] 5 215/25 16159 17919577170, (0 20177601816 & ৮/011 06 811; ৮75 
1690 0৫116 ৮1100 01500117106 [011 110১ 10 1710/190£9 01 115 1995 910 819119, 


' উৎস নিদেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৫৭ 


170 19107111916 ৮110 705 92011073-.,]0 20010160156 2. ০011 01 217 ৬1৫17539 
0176 ৮10) 95: 10117176 ৮৮ ৪ 50150 01 1017 80 001051 9170 7 1070%/1৩08 
0 (10166-017010175101081 909০6. ... 1615 006 00210 01 £1680 271 11781 105 81021 
15 1101%61581 2174 ০1০1179].7 

_-আর্ট-ই, এফ, ক্যারিটের দি ফিলজাঁফস অপ্‌- িউট” থেকে সংগৃহধত, পৃঃ ২৬৪ 
১৩ 41170 ০9017590901 ৪16 2৯ 0101001%0200 11016150151 15 ০9%1981515 1৩1816এ 
10 1186 ০111611 (01710110% (0৮/ 10110411510. 

_িউাঁজক্‌ দ আর্টস আযা্ড আহইীডয়াস্‌, পৃঃ ১৫৭ 
১৪ 1189 ৮8]810 01 8. ৬০11 01 210 415 1109591001)0011 01 11)0 11011700701 191 
00061017, 9৬০1 01 11501051016 ৮011১ ৮/8513/000000 19 7 81011091] 0: 19% 
2. 00101007116] 0 70% 0 %010200 01 19 0 19111105101) 1017৬161 

_লিওনার্ড বি, মায়ারের শমউিজিক্‌ দ আস আণ্ড আইভিয়।সূঃ প্ুন্ধের ১৫৭ পণ্ঠায় 
উদ্ধৃত মুন্‌রো বার্ডদ্লের (71071936915) অ.ভমত। 
১৫ সংখ্যাভন্তিক সৃত্রের মৃধা তত্ুঁটি হ'ল_জেমস্‌ ?জন্সের ভযায়_-4079 190170 
৮46 0 0] 5171911 11017100015, 01706 12100107৮/0 209 11110108111) 01 ৫1১০০1৫ ", 

সায়েন্স আযা্ড মিউাঁজক্‌, পৃ ১৫৪1 উল্লেখ করা পেতে পারে যে, ১২৯,২৪৩, 

৩ £ ৪ অনুপাতযূন্ত তল্ব বাভল্ন দৈর্ঘ যে বিশুদ্ধ স্বরসংবাদ (70676501 ০0705912709) 
সৃষ্টি করে, তা পীথাগোরাস আবিজ্কাব করেন এবং পরবতাঁকালে সরল অনুপাতের এই 
সূত্রটি কম্পা্চের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। দ্রষ্টবা--হারমান হেলমূহোলৎসের 'অন্‌ দি সেনৃ- 
সেশন্স্‌ অব্‌ টোন, পৃঃ ১ ও পৃও ১৪-১৫ 
১৬ 47৮ 0510120175, 2১611 25 1010110১৩]701 076 [11951019155 0256 £011018119 
00710100650 (11017561595 ৮4101) 329%110 ]] 610501 11190 170111721) 17111705 ৮/০০ 11) 501৩ 
21070] 10010116150 00115111016 ৪১ (09 01500৮০1 11)0 11010011021 10191107501 
1755109] %00559107019 210 60 1096 6 [00011 1015930015 117 ০0111010001901 
51120121201705 17101) 2161998৫115 001001)161)01151019,” 

_ হারমান হেলমৃহোলংস অন্‌ দি সেনসেশনৃস অব্‌ টোনৃ-প ২)। উল্লেখ্য 
পীথাগোরাসের মন প্রথম এই প্রশ্ন জাগে 

”$/1)৮ 15 01790179006 25500126060 710) 16 180199 01 910011 10110010015 ?” 
(উীক্তটি জেমস জিন্সের 'সায়েন্স আন্ড মিউঁজক্‌, থেকে নেওয়া_ দ্রক্টব্য পৃঃ ১৫৪) 
এবং বহ পরবতাঁ যুগে ইউলার (নিউটন, নিয়ম ও শৃঙ্খলা যে মনের আনন্দের কারণ--এ 
রকম একটি মনস্তাত্ক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন যা পরবতাঁ তাত্তকদের প্রভাবিত করে। 
১৭ হ্যারজ্ড ওসবোর্ণের ণথও?ির অব্‌ বিউটি" গ্রন্থে প্রদর্শিত (দ্ম্টর্য পৃঃ ১০১) য্যান্ত- 
গলির আধারে উল্লীথখত হ'ল। 
১৮ সি, এইচ্‌, এইচ, প্যারীর মতে 

পা) 21681 10017)967 01 50816 11101) 199৬৩ 0০51016৫ 90 ৮০ ৪ 191 
80966 01 11260119, (11616 276 110 1৮/0 10199 ৮71181৩1119 109719015 312170 
2 6580119 115 58105 1618000 00 006 80060)01 (11011817006 811 5591610১. চা 


১৫৮ সঙ্গীতের শিল্পদশন 


(786 0০%8৬০ 15 5910 10 ৮০ ৫, 11006 006 0£ 006 17) 20001081009 100 006 28000- 
[0250 [11907 01 (01117956 1700510. হব 00: (/951207) 59960) 1101) 15 1653 10 
1006 118211 2101 10021700109] 555161109 11) (16 912107556 908165১ 11)615 15 18001)108 
175 81061716601 1101) 86 211. 10105 1011010 15 0101%61752] ০0 00995 1001 87969 
1) (176 11716 919100655 50816 01 11) 01069 01 116 79৬21)996 5$509100., 

দি ইভলিউশন্‌ অব্‌ দি আর্ট অব্‌ মিউজিক, পৃঃ ১৭ 
১৯ দি বিউটফুল্‌ ইন্‌ মিউজিক পৃঃ ৬৬ 
২০ 'দ বিউটিফুল ইন্‌ িউাঁজকৃ-পৃঃ ৬৬ 
২১ [1005 10621) 11186 10 0810170900০ ৮6109119 27915520117) ০9011091908 
1901000206. 03017 1 16 0০910 100 06 09566751561 0911060 0৮5 101061176 0০ 
90101016501 115 00001171900, 11 ৮৮০10 706 ৮210061655 99 2 10111101719 10: 
00001021170 10176 ৫6691017095 0 01110109] )00100:61709176. 


_এস্থোঁউক্স্‌ আন্ড 'ক্রিটিসজম, পৃঃ ২২৬ 


৭ কত 
৪৪ 


হই , 1109 (0110) 210 101 10095 10 817%11)1100 90611 01000110170. 

_আর্ট (ই, এফ, ফ্যারটের ণফলজাঁফিস্‌ অব্‌ 'বউটি, গ্রন্থের ২৬৫ পৃচ্ঠায় উদ্ধৃত)। 
২৩ "61061 1110 07015 17091 00050 ৮170 21017901916 11170 11 £9170181 10081 00৩ 
01010110175 92100590 11) 1110171 0110061 06৮ [0] 200071106 607 101016 1101] 27021 
০0119 ৬০115 11) 2501109 10 ৮/011:5 01 2.৮ 

_এস্ধেটিকৃস্‌ আণ্ড 'ক্রাটীসজমৃ, পৃঃ ২২৭ 
২৪ "থওর অব্‌ বিউটি” গ্রন্থেও শ্রীযুত্ত ওসবোর্ণ এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 
২৫ ৮0106157001 ০910010019100 ৬/1)101) ০0175010055 2105016  6%:061161)05 10 
217৬ 17000 706 971 15 115 ০0110107012101) ৬1101] 19 10110 85 401£21710 1011165, 
4৮ 07801001010 ৮85 ৫11090 (থওাঁর অব 'বিউাট গ্রন্থে) 85 8. ০01180196102 
8101) 1108 1100 001111010151101) 1050] 15 10119 10 2৬৮21616955 (0 109 00100017018 
[7115 210 10)011 10190101719 2:০০01011)8 (0 015০081০ 800 2001০ 1071170119195.”-. 
পি ২৮ 
২৬ 71106 0009115 0 09178 20 01891010 1711 119 06 00939565360 0 805 
০01251100% 1100 2 2762061 01 1955 02155 2100 1 15 0015 00191115 ৮717101) ০010- 
9(101095 (179 76906 01 11016] 95061161706 01 21] ৮৮05 01 211, 

_এস্থেটিক্স্‌ আন্ড পক্কাটাসজমৃ, পৃঃ ২২৮ 


২৭ ওপবোর্ণ উাল্পখিত সামুয়েল টেলর কোলারজের ল্তব্, 
10613090111] 15 11021 17 91110) 000 1155 50111 56011 85 10790 
76001065 0179. 


_এস্থেটিক-স আন্ড ক্ষাটীসজম্‌, পৃঃ ২২৮ 


২৮ ৮1010611610 51011711650 900911170010109170 10110010153 2110 05 811015119 
চ1800170 01 199 11215 0100516116 10916 (10 ৮7710 20015012500 56000012 23 


উৎস নদেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৫৯ 


৩৮1 066 2100 $611-500161) 0902056 176 ০00071066 5/01% 21916 15 5০) 
10856 00611 1100191650111911015 )0511010801910, 


_ি বিউাঁটফূল ইন্‌ মউাঁজক্‌, পৃঃ ৬৪ 


২৯ এই মন্তব্যাট তার বিশেষ নিদর্শন-“ষে স্মন্দর ভহার মধ্যে বিষম কিছ; নাই; 
তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য; তাহার কোনে। একটি অংশ অপর 
একাঁট অংশের সাহত ববাদ করে না, জেদ কারয়া অন্য সকপকে ছাড়াইয়া উঠে না) 
ঈর্যাবশত স্বতন্ত্র হইয়া মুখ বাঁকাইয়া থাকে না। তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে- 
সুখী; তাহারা ভাবে 'আমরা যে আপনারা সুন্দর সে কেবল সমগ্রকে সুন্দর কারা তুলি- 
বার জন্য।, তাহারা যাঁদ স্ব স্ব প্রধান হইত, তাহারা খাঁদ সকলেই মনে কারত 'আক্চ 
সকলের চেয়ে আম মস্ত লোক হইয়া উঠিব একজন আর একজনকে না মানত, তাহা 
হইলে, না তাহারা নিজে সুন্দর হইত, না ভাহাদের স্মগ্রাট সুন্দর হইয়া উঠিত। তাহা 
হইলে একাটি বাঁকাচোরা হস্বদীর্ঘ উশ্চনীচছ বিশ্‌খ্খল চক্ষুশূল জন্মগ্রহণ কাঁরত।৮”-- 
সৌন্দযের কারণ।  দ্রেষ্টব্য-রবশন্দ্ররচনাবলশ জল্মশতবা্মবিশি সংসকবেণ-১৪শ খন্ড, গও 
৬০৪) । 
৩০ “(10 15 20016160990 500011০2115” 23 2; 5101৩ ০০001 ৮%1)010 ০01 
01011111971915 0170 171171051615 1619160. 197115 3 1 13 1701 91016116177004 ৫1১০11- 
51৮01 7৮ 5012010798610107. ০01 2 5০169 0 19010. ট৮ 41507666 109111071121 8100016- 
15213101150 110 [81715 24 01061] 1618119115” 

-এস্থেটিকস্‌ আযান্ড 'ক্লাটসিজ্মৃ, পঙ ২২৮ 
৩১ 59011] 5৮7)00110 270115106179707) 061177005 & 1)015116101170 28104 19006101176 
01 8৮161355--515081, 271181 01 110611601150--1701)0১914 0007010021 1756৯ 
01191801108] 1106... ..01015 19 ৮415 1016 58195110706 ০1 0০919 19 ৮100৫. 1 13 
$61000 0002856 11129165 03 :0016 ৬1৮11 8); 5 0১91৮ ৮০0061৮5196 1100৬ 
10 10 ০0. 


_এস্থোটক্স্‌ আন্ড 'ক্কাটাসজমৃ, পঃ ২২৮--২২৯ 


৩২ 65170] 0৩010 ০৫ ঘা 0106561209980 109 00179010000 9.95118661০ 
০৯০61107506 7110 19045 1745 ৩৬৪ 6:০008176 00 0০118 2 011 0৫68 0% 
51009551111 2:01)611)6 (0 ০017৩০6 [0165 96 ০0100051610], ... 775 0 10101 
০2) 09 21091560 ৪10 90101710650 (9 10193 19 & 08601790108] 00110৮15101 10 
15611 15 065০10 0£ 01:881110 ০091101611201017,7 

এ, পৃঃ ২৫৬ 
৩৩ [13 5৫17561 ৪5 ৪. ০0191110010) 01 170195 911৫ 11767815.” 

_িওরি অব্‌ বিউটি, পৃঃ ১০৬ 
৩9 “149051790102115 10 25 709951919 60 8156 ৪ ০0910001009 00501101107 0 076 
17605815 %11101) £০ ০০ 00114 9 03০ 016199, 00 10 56115811011 01০ 1000100% 


১৬০ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


15 & [07101 210. 117117)90126 09810172 16 15 1006 9017511010660 11010) 931111)161 561099- 
(10175 9:৫11151 2110 ০9101101196 01091917 ৫০৬70. 11710 11)6100-৮ 

-ঁথওটরি অব্‌ বিউটি, পৃঃ ১০৬ 
তে ৮. ০০121610949 581017091 209115৮6 900 10181) 06166 ০01 ০0170180190101791 1001৮1- 
08951119 ৮101)00% 50709 61910617101 11) 11010 

-থিওাঁর অব্‌ বিউটি, পৃঃ ১৯০৭ 
৩৬ 7176 00)0901 ০01 50101) ৪10 2৮491011655 ০৪] 0119 05 ৪. 001001165 01291010 
৬1010 7£5015864 110096)07811৬ 2161 ১ 10090955 06 80170211771101) ৮/101০1) 
50017103- ,. 01010100071 21091710001 11700, 


_এস্খেটিকস্‌ আণ্ড 'ক্রিটীসজস্‌, পৃঃ ২৫১ 

৩৭ উল্লেখ প্রযোজন যে এই আপীাঁত্ত িশেষভাবে হ্যারল্ড ওসবোণের বিরুদ্ধে নয়- 
অ।পান্ত সমাপ্রুকভাবে গাগমগত এক্যের নীতির বিরুদ্ধে । 
৩৮ 4100 1001011 61001779৭15 01701 0076 171)17051 270171050101710 196] 1101 01019 
10105 10 17)17111017 106 1171)0112709 01 10651017155 85 (16৮ 21156 2100 ০৮০1৬০ 
01):011101 2101100191010 10015: 0701 1 2150 16805 10 2 59110 11106101569110 
০0 006 100113103] 11090655. 

_ইমোশন আযণ্ড মিনিং ইন্‌ মিউাঁজক-লিওনার্ড বি, মায়ার; পৃঃ ৫২ 
৩৯ এড্মণ্ড গানের মতে 

“01005 1)0৮/০৮০1 011221]10 10700012100. 11017010012: 100051021 1080৮917901) 
[719% 50011),. . -৮০1 90 181 95 1175 ৮010 91011106060110 506055 5011)0 901)01706 
(0 ০০ 07016 01659 80101001960 21921 00] [156 0612115 11 61701012069 01 50109 
106 517016 2]001 (০ ৮1101) 11751702115 216 1691060 25 ০0001011029, 
1056950 ০1 16117 ৮1781 0769 879, 06 69569110191] 0101005 010 69091) ০01 ৯5101) 1] 
(117) (76 81101711017 15 61111095560, 1051 909 181 85 15 11 17015162.01115-+ 

-দি পাওয়ার অব্‌ সাউণ্ড্‌, পৃঃ ২৯৭ 
€0 %60017৩ [70051091 9৬611 (06 1 2 1076. 2 101)1256, 01 2 ৮1016 52010100) 1785 
1769111110 09020156 11901106510 1701709106১ 85 6109০ 211011)6] 1171058021 6৬০21. 
1015 79 ড/786 11051010625 £01 076 ৮16৮/ 10111 01 0) 209501011১1,” 

_ইমোশন আন্ড মিনং ইন নিউঁজক্‌, পৃঃ ৩৫ শ্রীষুত্ত মায়ার 'আযব্সোলিউাটিজ্ম?কে 
ফর্মালিজম অথেই ধরেছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে যে আবৃসোলিউটিস্উদের মতে-- 
“1৮10151051 171621170 1185 63010515619 %/101)11 0175 00771691005 07 15611, 
1711)6 10০10501100 01 1100 16191101)517105 591 10111 ৮/110)1) 1106 1010051091 ৮/01% 
0 2171. পঃ ১ 
৪১ 'িওনার্ড বি, মায়ার সঙ্গীতের এই ধরণের ব্যাখ্যাকে গতীয়াবন্যাস তত বা 
'কাইনেটিক সনট্্যাকঁটিক 1থওর' নামে উল্লেখ করেছেন। পরিচয়াট 'দয়েছেন এইভাবে- 

€৮10056 ৬/1)0 80010 1106 101770110-55018000 00911101) 001116170 0781 00০ 
১21017781 01781290161151105 01 9 17100510581 5৬৬7 216 001519001 £5006 00212 


উৎস নিদেশ ॥ প্রসজ্গ ব্যাখ্যা ১৪৯. 


10110081..7/10510 35 2. 01001080 70700954.  €10079191801216 ৪00 ০209%060 
051১০1)0 01১07) 0116 19106191107 91 9100 78১009056 (9 8111)0195 971011 2১ 1১17১1018 
200 7670956, 10509071119 21) 51901115, আত 20009180105 200 0191105, 8905856 
10071510 85 8৩61) 25 2; 00$610110 1790555, 01915 ৮1০৮500/00 16105 09 ৮০ 1910" 
56০11%6, 01075615174 18031101৮৮ পরে আকা বলেছেন 10605 515) 180%72501, 
01110118025 06 0101621017 ৮/111)0] 11019 01080. 907095 1127551151 191 1309151706১ 
216 0105 0115 &1106000-551)680610 71906955 19 1081191% 8110 ০১০10091961 11018- 
[07051028]. 011)015 06110%9 020 10006 5102105 20 [017 01 010০ 10770১51051 1779095৯ 
5100018206০ 116 0 [৩০117 (যেমন শ্রীমতী সসেন ল্যাঙ্গার মনে করেন) 
07 01901 ৩৬০০ 216901%6 £09[0/9০5.”-. (মিউজিক দি অ্ট্স- আযাণ্ড আইডিয়াস? 
পুঃ ৪৩) অর্থাৎ সঙ্গীতের ব্যখ্যা হবে গাঁতিধর্ম অনুসারে-তা ভাববাদের আধারেও হতে 
পারে বিমৃর্তরূপবাদের আধারেও হতে পারে। বলা বাহ্‌ল্য এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা্টকে 
[বমূতরিপখাদের আধারে উপস্থাঁপত্ বর। হয়েছে এব” বলা যেতে পারে 'বিমুতবিপবাদ্‌ 
এই তর্তের আধাবে বিশেষ একি তাৎপর্য পেয়েছে ! 
৪২ 71105100180 70:5010800] হা) 005625৩0090 10100 056০9715801 & 
[27010001981 170051551]51915 01৩ 1076 01 £198]0 91 1017705 1170102665--1080১ 
(1) 1978,0/00৫ 17560176710 65100011881 20010] 1000 011010910০1 (01765 
৬11] ০0৩ 1001(110010)116 01 30089 177016 01 1955 802646100. 1001101 07 (10 1004951051 
(01111111017), 

-িউাজক্‌ দি আর্টস আযন্ড আইয়াস্‌, পৃঃ ৬-৭ 
8৩ ৮৮০ 210 25 2 7010 17009320105 06 5001 6%1000121010125- 1106 816 
190010 6100০600110) 110 107011705০1 1706121017 ৬131১ 816 1807 0017 £1810054 
01806 006% 178৮9 100001176 1770 17201 1099062075৮, পৃঃ ৯ 
88 41299018019 0500171৩5 2010 0115 ৮1010 10032 0010709 2.:6 01500/00৫." 
ব; অন্যভাবে 98০] ৪06০0130015 0০0077)6 200৮৩, 6106] ৪5 206606৩ ০19০11100৩ 
০1 ০0175010905 ১0210111017 91119 ৬1161) 0801 00118] 20091710501 061085101 হ্াডে 
৫15601050 |] 5010)0 ৮1) 

_মিউজক্‌ দি আটস্‌ আশ্ড আইডিয়াস্‌, পৃঃ ৯। লক্ষণীয় যে স্বরটি অপ্রত্যাশিত 
বলে যেমন আবেগ জাগাতে পারে তেমন আবার 'জজ্ঞাসাও জাগাতে পার। 
5৫ ৫85 10716 85 06109৮10119 19010121810 40100111011775” 070 901075180৬৮ 
86110501011) 1001770 216 7761017৩1 10691011101 1017 0062711061955, ১.7 4১ 00191 
[0700655 %717101. 1770503 2) 01) 6%05০15৫ 810 120952016 ৬/%১ ৮/100081 ৫0%1811018 
17790 9৩ 3910 10 06 115008] ৬710) 15821৭ 10 101680115.--4, পৃঃ ৯ 


8৬ ৮051081 07921060060, 27365 11860 ০ 6%0606217 109080 1৩37০0৯28 
276 ৫6180 ০1 019০150.”_ এ, পৃং ১০ 
৪৭ 05108] 10)5217106 811569 10৩7. 80 90050606700 95100911010 - * .970৫0০9% 


৯৯ 


৯৬২ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন 


810011811)1% 20011 1186 1611100181-6010981 109,010 01 006 ০506০160 00116019601. 
ও, পৃঃ ১১ 

৪8৮ সাঞ্গীতক অনিশ্চয়তার দুটি ভেদের কথা শ্রীষুস্ত মায়ার উল্লেখ করেছেন- _“আভপ্রেত' 
ও 'অনাভিপ্রেত' এবং এইভাবে ব্যাখ্যা ?দিয়েছেন_ 

“10551190165 01700162100 15 00 10101) 211555 25 2 195$011 01 0৩ 
51100100150 010909,01111155 06 &% হ005108] 50৮1০. 11009110010 03 & [00010 
05001 01710611211. [01055112019 01700191701 211565 ৮১151) 0100 1070021111065 
৮0011000571), 06020055116 11516106175 11511 169007565 216 1701 2010%201 
10 005 51910. ,..? 

-ঁমিউজক্‌ দি আর্টস্‌ আযান্ড আইভিয়াস্‌, পৃঃ ২৯ 
১ শা 5 51109110715 10101015 0129171200 20 1186 005১1016 501705690001805 17 
06 70911617700090055 108৬৮ 2, 10161 062766 01 100902101111%, 110৩1) 10001107961018 
৪ 10.) পুঃ ১৯ 
৫60 “৬1১01 0105655 01 70168১৭1106 17001701101 ০0170211160 11 & 01000 ০01 
£7080510 1770762555 115 21016.) প্‌ঃ ২৭-২৮ 


০১ 00101 11))00081) ০007 07000101615 ৮/110 1170 ৮/0110) 11110001) ৮110251 ৬৩ 
5116], 00 ৮/6 27017106 5611-700112,11017 25151100141 1001 270 ৬012)00.” 


-িউজক্‌ দি আর্টস আযন্ড আইভিয়াস্‌, পৃঃ ৩৫ 


খ 


চি 


$২ +. ১,৮৮০1105 113/011106 46190107810. 01061703110 97009661007) 01056 
01610020006 10010601966 58015201101, এ, পৃঃ ৩৫ 


৫৩. শাতাব্দীকাল প্‌বেবি লেখা এডষার্ড হ্যানাস্লকের শদ বিউটিফুল ইন্‌ মিউজিক 
গ্রন্থেও শ্রোতাব এই মানাঁসক ক্কিয়া-প্রাতীক্রয়ার উল্লেখ পাই 

85৩ 11016276067 10 076 11719110501091 52115090010) ৮/101011 0106 115107701 
3€11565 [০0] 00106100121]5 10110171287 20101001106 016 00170003015 1176018- 
(10015---70%/ 09 826 1015 63009011015 11011100 2170 20055 (0 0110 121105016 
২016621৬ 101515150, 718 27506161016 00907501021 1015 17001100021 এ 
21701611077 11015 0677761021 £1৮10 20716001112, 00165 01908 010001/90101151 
200 ৮7111) 00612001015 01 111)1]06 185)6২.৮ পেঃ ১৮) তবে হ্যানস্লিকের এই 
ব্যাখ্যার সঙ্খে শ্রীযুন্ত মায়াষে ব্যাখ্যার পার্থক্য আমরা এইট্‌কু দেখতে পাচ্ছি যে হ্যানাস্লক 
বেখানে মনের কাষপিরম্পরাকে অচেতনভাবে ঘটে যাওয়ার ব্যাপার বলে মনে করেছেন, সেখানে 
শ্রীযুক্ত মারার বিশেষ বিশেষ মুহূর্জে মানাসক প্রীক্কয়াব সচেতন হয়ে ওঠার সম্ভাবনার 
কথা উল্লেখ করেছেন। 
৫5 41015790011021 10620117755 26 1010090 206100150 00 11769 21719060617 10176 
€ [09866 01 10165 ৮1761) 016 00179600611 916 1061176 650760160.৮ 

_িউাঁজক্‌ দি আর্ট আশ্ড আইডিয়াস, পৃঃ ১২ 


৫৫ 47551961 10162101065 216 00056 01০0 210 81010019010 006 ৪7/6০6৫6121 


উৎস নির্দেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৬৩ 


9(118193 10] 17617991960. . . ৮1617) 016 ৪0021 76190100327) ৮60৬৫07100৩ ৪06০৫- 
4010 8100 00173601017 15 209101৩046৫.) পতি ১২ 
৫৬ 7০/600010910 12109117165 276 011036৮1100 80156 00601 105 101% 01 
1618101010517175 6519110 ০০. 50৮6181 10121310160 155015 ৮2154600. 1515011851169। 
17621017767 6৮100120 729271100 204 005 151917505863 01 1170 11177510891 31007 007, 

- শিডীক্জক্‌ দ আস্‌ আণ্ড আইউডিয়াসু, পৃঃ ১৪ 
৫০৭ উল্লেখ্য যে অপূর্ব বা আভিনব কিছু সৃষ্টির সচেতন উদ্দেশ্য নিষেই যে 1শজ্পপর। 
রূপকর্মে আভিনবত্থ আরে'প করেন তা নয়। সাঙ্গশীতক রপেব পারবর্তন লাধত হনা-: 
মলে রয়ে গেছে বিশেষ সঙ্গীত বা সঙ্গঈতরীতর ভ্রমনিকশের গাতপ্রকীতি হো তহাধুনী 
রশতির গাঁতি যেমন নবাবীতির তুনাষ মল্ঘর-শিজপীর সংষোজনা সেক্ষেত্রে পারািত হাতে 
বাধ্য), শজ্পীর বৈচিগ্্য-সৃক্টির সহজাত ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে শ্রোতুসমাজের পারিবর্তনি- 
কামী দৃষ্টিভাঙগ অর্থাৎ সঙ্গীতে ক পাঁধমান অভিনধত্ব আরোপিত হাবে তা এককভাবে 
[শলপটীর সৃজনধগর্টি চিনহাব দ্বারা 'নয়ন্তিত হধ না-সংশ্লিও সঙ্গীতের গাঁতগ্রকীতিও 
দ্বারা ও সঙ্গী হসগাজের প্রযোজনানসারে নিয়ন্তিত হয়! 
৫৮ 411) 80 11010011100 01 16700170% 090010)6% 17009101010 09020591005 
1৩181101511] ০০01৮/0017 100 (01006170% 274 15 106095901% 16501101100 19 102. 
০51911010 8170 91015070107,” 

-ইমোশন্‌ আন্ড মানং ইন্‌ মিউজিক, পৃঃ ২৩ 
৫৯১ এ প্রসত্গে এডমার্ড হ্যানাস্লিকের একাঁট মন্তব্য লক্ষশীয়_ 

11717011001 19561176171 50158110757 01000101159 2০1701911 11001001 
10 1110990 ৬110 100৮5 1001 010 77009181607 ৮7010660000 250076110 210016- 
০1211017 €)1 170119102] 10621019,. ৬111) 10115 16100108115 01717101560 1176 1661177£5 
7125 8 71900] 0010 10110 ঠা 10106519501 081764 1700510171 00056 ৪2 
0016০ হা। 1172 02,007 00110. 

অর্থ হীন্দ্রযানূভগত ও আবেশে মত্ত হওষার অভ্যাস তাদের মধ্যেই সশীসিত 
সঙ্গতসোন্দর্ষের রসগ্রহণের জন্য প্রাথীমক জ্ঞান যাদেব নেই। আবেগের আধপত্য ঘটে 
কলাতত্বে (টেক্ণিক্‌) অনভিজ্ঞদের মধ্যেই, কিন্তু শিক্ষণপ্রাগ্ত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে 
আবেগের অস্তিত্ত থাকে আড়ালে । দ্রষ্টব্-দি বিউটিফুল ইন্‌ মিউজিক, পৃঃ ১৯ 


সঙ্গশত সমালোচনা 


১.০প105001005 816 00 01500101001 011 %0০0801 070 10700103 ৮1101) 816 
15510101505 100 106. ০0170100101 11067 09 ৪৫ ৪৮০৮ 1175 ০: 00110610135 
10101) 01710151510 9159 10 10161] 3...” 

-এস্ধেটিকসং আযান্ড ক্রিটিসজমৃ, পও ৬ 


১1703 (টে 10001011501 ০01101510 106756 : 076 ০ঠ0027205 €৯1081101 
01 জা0715 ০01 811 2170 1116 90117)0120101] 904 11001056056171 01 00617 2100165150011, 


১৬৪ সঙ্গীতের শিজ্পদর্শন 


70101) 106 10110610099 1) 50106561756 58919 10)016 0100910617681, ছু 8) 
11501176৩ 001150 006 19051 25 006 127016 111100162100, ১০৮ 
_এস্থোটকৃস্‌ আন্ড ক্রিটীসজমৃ, পৃঃ ২৯ 
৩ সমালোচনায় ভাবানৃকৃতির প্রশ্নাটই আমরা তুললাম, কারণ সঙ্গীতে বাহার্ববয়রূপে 
ভাবের গুরুত্বকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। 
৪ এ সম্বন্ধে হ্যারজ্ড ওসবোর্ণ বলেছেন 

“1 ৮0110 01 215 09920100110 20001052705 ৬৮111) 006 90600205% ৮4101) 
৯%101018 ৫ 001110010111021655 1116 11100111606 65006115179 ০1 005 2105 2120 10 
৪০001057105 ৮/111 1116 0021115 ০1 92162111655 21700 01121102110 11017616101 17 0021 
€)0001101000-৮ 

-এস্ধেটকস্‌ আযপ্ড ক্রিটিসজ্‌ম্‌ তিবউটি আজ একপ্রেশন), পৃঃ ১৪১ 

৫ প্রষ্টবা-'ক্লোচের এস্থোটিক্‌ ও এসেন্স অফ এস্থোটক ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, 
শঃ৪৩-৪৪, মূল অংশ-এস্থোটকত) পৃঃ ৯ 

৬4715 516০111066০ 01 8 70610007156 1301 ০০ 13117 025 ৪, 17097561 
[00560170115 870 001125000116201৩ ড/1101) 45 ০2 01)1% 46০6] 01 401৮116" ; ১০৫ 
1 05 1076 11761681519501 01 0৩ 10051091 10901015 0101090 11 01018 02160100191 
109171€17 

দি বিউটিফুল ইন মিউজিক, পঃ ৫৫ 

এ প্রসঙ্গে 'লওনার্ড বি, মায়ারের একটি মল্তব্য লক্ষণীয়__ 

*[1)059 11516107615 9170 179৬9 16210৩0 10 07001750200 100510 17 0০010101081 
1৩705 ৮৮11] 16110. 10 171516 [005102] 010055565 2) 01901 01 ০0177501008 ০0%- 
51060190017. 015 10109108015 ৪০০০00 001 1155 120 0520 1005, 51760 0111105 
5710 86311)511012185 02৬01 106 (0177028,1151 [%051001)-৮ 

_ইমোশন- আযাপ্ড 'মাঁনং ইন্‌ গমউীজক্‌, পৃঃ ৪০ 

৭. এডুয়ার্ভ হ্যানস্লিকের আভমত-_ 

“4৯ 59516102110 01511101101 01 02115, ৮০] 011)10601651076 2170 ০01017017- 
112০৩, 0607 ০1505 07 0:5110105 0108016 00101100951010175, 601 1106 00151031955 
চ/8110 51117617% 00177011760 57111) 07121191105. 

-দি বিউটিফুল ইন মিউজিক, পৃঃ ৬৪ 

হ্যানস্লিকের আরো আভমত-- 

“4890 006 27050 2106 005 190011502৬৩ 5 00510119015 10021118001 5012) 
211176 116%/ 111 100510,৮ 

-এী, পৃঃ ৬৫ (পাদটখকা)। 

ও লিওনার্ড 'বি, মায়ার বলেছেন_ 
0 076 05010005115, 00001 016 00709115 85 7০1], 11000800019 


উৎস নির্দেশ ॥ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ১৬৫ 


186111)6হ 21076911510 27 9750. 1615 8. 0%-197041156 06 865119110 8801৬10১ ৪00 
0০218৮119....." 
--মিউাঁজক্‌ দি আর্টস আন্ড আইভিয়াস, পৃঃ ২২০ 
১ শত 00171004151101771 25510019110 104,855 1119 00০11010001 ড0% ১01৮ 
0 216 09102000106 01001 100 0002192007659 ৬৮101) /11101 1075 01051117৩0 চা)00০ 
গা 02211101010. 10 29105 92 091000%5 5100084 0£ 97110107510,,” 
_এস্থেটকৃস্‌ আ্যান্ড ক্রিাটাসজৃমৃ_হ্যারজ্ড ওসবোর্ণ, পৃ ২৯৩ 
১০ প্যা5 785110153 ০06 0162200 00116100175,607 265, 110৬/6৬6১ 06055215 
€306170515 ৫1611016 60 ৫6550116065 ০07 0600091051190৩ 110 [0201108151 %501105 ০0৫ 2১ 
-এস্থেটিকস্‌ আ্যান্ড 'ক্রিটাসজমহ্যারল্ড ওসবোর্ণ, পৃঃ ২৯৩ 
৬১১ প্নাতিত6 216 11155 01511010070 01 100559 10190 251111005 2010015 01 
11050100110: 0106 01151 216 11056 ৮/1)0 100৮৮ 10 10105, 001 17017001100 010101৩1) 
101 17010179177712 055 2104 165117755 ; 1100 ০5001 ৭ 215 110058 ৯/1)0 1১0৮/ 
2170 17066 05177112552 29 176 010 816 02056 ৮/1)0 1070৮/ 001 26 20০৮০ 1186 
18158. 7105৩ 12,5 216. 0050 ৮০0 51801710 ৮৮151 10 5911515, ০51 £0 11801101216 
[156 172100191 000065 ) 0 ৩৬০1 06510156 11056 01101015 11091 712 0011064 0০ 
10015.” 
ভঃ সং়েন্দ্নাথ দাশগুপ্তের 'সৌন্দ্যতিত্ত'তে উল্লিখিত ডঃ জনসনের উীন্ত, পৃঃ ২৭। 
ষ্া্তীট ডঃ জনসনের "ডাইরি অব ম্যাডাম ডি আরবে" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। 


নদেশকা 


আনা্রস্ট (নার্বশেষ) ভাব £ ৬৮, ৭ 


অনুকরণবৃত্তি ৪ ২, ১০, ৯৯ ১২ ৯৬ 


১৭, ২৩, ২৪, ৩২ 
অনুকতিবাদ £ ২, ৪, %&, ৮১ ৯, ১০, 

১১, ১২, ১৪, ৯, ১৬, ১৭, ১৯, 
৮: ২১, ২৪. ১২৬, ১৩৮ 


অনুভব (হৃদয়, আবেগ ভাব)-বাত্ত £ ১১, 


২২, ২৩, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, 
৪১, ৪২, 9৮, ৫৬, ৬০, ৬৬, ৭৮, 
০৩) 


অনুমানমূলক অধ 2 ১০৯১ 
অভিনবগুপ্ত ৪ ২৯ 
অভ্যন্তরশণ প্রকাশ £ ৮৯ 


অরনীন্দ্রনাথ ঠাকুব 2 ৯৯ 


আবসোলিউটিজ্ম্‌ (নিরপেক্ষবাদ) £ ৩ 


২২, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৯৭, ১১১, ১১৯৪, 
১১৫, ১২৮, ১৬০ 

আবসোলিউট এক্সপ্রেশানজুম 8১৫০ 

আরস্টটল্‌ 2 ২, ৪, ৫১ ৬, ৭, ৮, ৯, 
১০, ১১, ১২, ১৩, ৯৪, ১৬, ২৪, ২৭, 
৩০, ৩৪, ৭4৮, ৭১৯, ১৮, ১৩৮, ১৩৬ 

আই, এ, রিচা 2 ২৮, ৪৩, ৪৭, ৭২, 
১৫১ 

আর্চবল্ড আঁলসন্‌ £$ ২৫, ২৮ 

আতম-আভব্যান্ত প্রকাশ) 2:৩৫) ৪২, 
৪৭, ৫৭, ৬৫, ৬৭ 

আনন্দবর্ধন £ ২৯ 

আবেোবাদ £ ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, 
৩৮১ ৪১, ৪২, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, 
৫০, &২, ৫৫, &৬, ৬৬, ১২৭, ১৪৪ 

আর, জি, কাঁলঙ্উড্‌ ২ ২৬, ৪২ 

ইউজেন ভেবো £ ২৫, ১৪০ 

উইলিয়াম পোল হ ৯৯ 

উদ্দীপনবাদ £ ৭০0, ১২৭, 


এডয়ার্ড হ্যানাস্লক £ ১৯, ২০, ২৯, ৩৩, 
৭৩, ৭৬, ৮০, ৮৩, ৮৫৬) ৮৬, ৮৭, 
১০, ১১, ৯২, ১৩, ৯৪, ৯১৯, ১০২, 
১৩৩, ৯০৪, ১২৯, ১৫৫, ১৬২, 
১৬৩, ১৪৪ 

এবেনেজার প্রাউট £ ৯৯ 

এস, এইচ, বূচার 8 ৫, ৭, ৮ ৭৮, 
১৩৭, ১৩৮? 

এস, সস, সেনগুস্ত 2 ১৩৪, ১৩৬ 

এযালঢন্র পেটার £ ৬৭ 

করুণ সঙ্গীত £ ৬২, ৬৩ 

কমণাতিকা ক্রিয়া £ ৯১ 

কজপনাবাদ ৪ ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৭, ১৫, 
৯১, ১৩, ১৪, ৯৬, ২১৫, ১১৬, ১২৮ 

কজ্পনাবাত্ত ৫ ২৩, ৭৮, ৮১৯, ৮৯, ৮. 
৮৬, ৯১ 

কাল, ই, সিশোর 2 ২৮ ৮৭ 

ক্লাইভ বেল 2 ২৪, ৭১, ১৮, ১০৯, ৯০ 

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় হ ৩১ 

গশঅপয় তত £ ১৩০, ১৬০ 

গ।ণতভিত্তক মতবাদ £ ৯০২ 

১ডান্ত অর্থ £ ১০৯ 

'জয়ামবণীত্তস্ভা ভিকো 2 ই. ৮2 

জি, রেভেজ্‌ 2 ৮৭. ৯৯ 

জেমস এল, মাশেলি £ ৭১ 

জৈবিক এক্য £ ১০৩, ১০৪, ৯৩১ 

জ্ঞানাতিনকা ক্রিয়া 2 ২৩, ৯১ 

জ্ঞানবৃত্তি ১৯১১১ ক, 

দদব্যোন্মাদনা £ ৩, ১২ 

দু বো £ ২৪ 

পালটিকস্‌ 2 ৬, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ 

পশথাগোরাস্‌ £ ১০০, ১৫০, 

পোযেটিকস £ ৫১ ৬, ১৩৫৬, ১৩৬০ ১৫২ 
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